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রবীন্দ্রভারত্তী বিশ্বিদ্যালয় প্রকাশনের বাংলা বই 





জ্ঞানদর্পণ / হরিশচম্দ্র সান্যাল ৩-০০ A 
বিশবাজজ্ঞাসা / 'হরম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০০ 
SACHS রবান্দ্রনাথ / হরম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭৫ 
পদাবলণীর তত্তৃসৌন্দর্য ও কাব রবখন্দ্রনাথ (২য় সং) / ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাঃ ১০. 
রবীন্দ্রদর্শন অন্বশক্ষণ / ডঃ সুধণরকমার নন্দ ১৪০০ . 
রবীন্দ্রদর্শন / হব্রম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫০০ | 
পট-্দীপ-্ধ্যান / অমর CATA &০-০০ 
কথা ও সুর / KE TOA মুখোপাধ্যায় ২৬০০ 
গশতার্থ [চিন্তা / চক্রধর আচার্য ৪০ ০০ | 
TOISIIN / শোভন সোম ৩০০০ 
রবশন্দ্রনাথের FÍSE মৃত ( ২য় সং ) ড. ধখরেন্দ্র দেবনাথ ৪০০০ 
রোম্ান্টকতা ও বাংলা কাব্যে রোমান্টিক ধারার বিবর্তন / 
ড. ভান, ভ.ষণ জানা ৮৫৮০০ 
বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমাবকাশ / G. Taney দাশ ৮০০০ 
বেতার নাটক রচনারীতি / ড- সূর্য সরকার ৩৬০০ 
মুক্তধারা বাতাঁগৃহম / G. ধ্যানেশনারায়ণ eFTS ৬০০০ 
AT লোকসাহত্যে রাধাকুষ্ণ প্রসঙ্গ / ডঃ গৌরী STETA ১৩০-০০ m~. 
অভয়ামঙ্গল / ড* দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ৮৫ ০০ 
রবান্দ্রনাথ ঠাকুরের মম্তব্য সংবলিত 
ভারতশ্হ্রমণ দিনপাঞ্জ / কাম্পো আরাই ৬০০০ 
অনুবাদ 2 কাজু ও আজুমা 
বাঘনাপাড়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহত্য / ড. কাননাবহারী গোস্বামী ROG ০ 
কাঁবর আভপ্রায় / শঙ্খ ঘোষ ৩০০০ 








নব কলেবরে ন্বপর্ায় প্রকাশিত হচ্ছে 





“রুবশন্দ্রভার ৩তশ পাঁরকা’ ও “বাংলা TACIT MAST SA অনেক মুল্যবান ! 
সংখ্যা এখনও পাওয়া FIC | | 


* sista fr 
মরকতক্ঞ্জ অঙ্গন £ ava, TA. 1. রোড, কলকাতা-৭০০০৬০ 
WIA ভবন £ ৬/৪, দ্বারকনাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৭ 

















! লেখক ও গবেষকগণ যোগাযোগ করুন। 
নীতীশ বিশ্বাস 0 ফোন- ৩৫১-০৬৬৬ Q 
| - | oats বিদ্যাসাগর স্ট্রীট | কলকাতা-৭০০০০৯। 


E | Space Donated by 

i] DIPAK KOATACHA 
| 7, Sukh Lal Jopari Lane 
i | Calcutta-7 





M/s. ABHEDANONDA ROY 
KALI KINKER ROY 


Whole sale dealers of: 
Sugar Candy, Atta, Bran, Flour, 
Suji, Sakkar, Gur Etc. 
50, STRAND ROAD, CALCUTTA-700 007 
RING : 239-4464, 239-0100, 


HARSH INDUSTRY 
432 G. T. Road. North-Howrah 
Manufacturers and Re-rollers 
Phone-No-665-0283 


এঁকতান মাতৃভাষা সংখ্যা 2 ০-2 











ঞকতান গবেষণ। পত্র 
পরবতী সংখ্যার বিষন্ন 





প্রশাসনে বাংলাভাষ! 
3 
মাতৃভাষা BHI 





প্রসঙ্গে প্রকাশিত হবে পূজোর পরে । 


as বিরল সৎখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন | 


নীতীশ faqa, সম্পাদক 
ফোন ---€০ ৬৯০ ৬৬৬ 








একতানের এক, 
শুভার্থার সেজন্যে 
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Wa গ্রকাশনের অনন্য AF ATIA 
বিভিন্ন qwa FAS পুগ্তকরাজি 


O অকাদেমি পুরস্কার 
সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯৬৪) 
যতদ্‌রেই যাই ১৫, 
আব সয়ীদ আইয়ুব (১৯৭০) 
g AFTI ও রবান্দ্রনাথ ৫০২ 
সন্তোষ কমার ঘে।ষ (১৯৭২) 
শেষ নস্স্কার £ শ্রীচরণেষু মাকে ৬০, 
শ্ৃঙ্খ ঘোষ (১৯৯৭৭) 
বাবরের প্রার্থনা ১২. 
দেবেশ রায় (১৯১ 0) 
1তস্তাপারের বৃত্তান্ত ১১০, 
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯৩) 
শাহাজাদা দারাশুকো (১/২) 
সৈয়দ মুস্তাফা 1সরাজ (১৯৯৪) 
অলীক মানুষ ৬০, 
O atte পুরস্কার 
নহাররঞ্জন রায় (১৯৬০) 
বাঙালীর হীতহাস ২০০২ 
( আদপর্ব ) 
গোপেন্দ্রকঞ্ণ বসু ( ১৯৬৯ ) 
বাংলার লোকক দেবতা RG, 
পরেশ মজুদার (১৯৭২ ) 
সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষার 
ক্রমাবকাশ ১০০, 
ভান্তপ্রসাদ মালক (১৯৭৩ ) 
অপরাধ জগতের ভাষা ও 
শব্দকোষ ৭০, 
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯৭৫ ) 


২৩০, 





বাংলার কীটপতঙ্গ ৩৫. 

নেপাল মজুমদার ( ১৯৭৮ ) 

ভারতে জাতীয়তা ও আম্তজণাতিকতা 

এবং রবান্দ্রনাথ ১ম ১৫০২, RA ৬০৩ 

OF ১২৫২, 8A“ ৫ম ০২৫. 

S -১. ০০০ ০১, 

1দনেশ দাস (১৯৮৩) 

রাম গেছে বনবাসে ১৫, 

মঙ্গলাচরণ চট্রপাধ্যায় ( ১৯৯১ ) 

স্বান্বা!চত rasi 

অশোক মত (১৯৯৪) 

TSABIG দশ ১ম 5০২৮ 

য় ৮০, ৩য় ৬৫২৬ ৷ 

ডাঃ জয়ন্ত বস (১৯১৫ ) 

মেঘনাদ সাহা ও Tawra 
যুগান্তর ৪০, 

O afya পুরস্কার 

প্রফুল রায় (১৯৮৫ ) 

আকাশের ANG মানুষ ৫০, 

অমলেন্দু চক্রবত (১৯৮৬ ) 

যাবজ্জীবন go, 

শংকর (১৯৯৩ ) 

ঘরের মধ্যে ঘর ১০০২ 

সৈয়দ মুন্তাফা IAME ( ১৯৯৪ ) 

অলনক মানব ৬০. 

O আনন্দ পুরস্কার 

জয়া মিত্র (১৯১৯২ ) 

হন্যামান OO, 





২৯১০০ ২৯ 


৩০. 


দে'জ পাবলিশিং 
১৩ বাঁঙ্কম prira t AIC. কাঁলকাতা-৭৩ 
ফোন 2 







ae OU ee a সাম বচ t - পর me এ 





৩১-৫২৬৬, ২৪৯-২৩৩০ 














জাতীয় সংহতি 


-০--ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি 
শ্রীস্টানকে এক বিরাট চিন্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে 
ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক 
অগুলিকে বাধিতে হয়ঃ দিবার জন্যও ; দশ আঙ্গুল 
ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যার AT | 
আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও 
পারিব ৷”? 





পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


আই. সি. এ. ৩৯৯২ / ds 





এঁকতান মাতৃভাষা সংখা 0 অ- ৯ 








পশ্চিমবঙ্গ__এক নতুন শক্তির উৎস 


এবারে চৈত্র ও বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মে পশ্চিমবঙ্গ এক উল্লেখযোশ 
নিদর্শন সৃষ্টি করেছে। বিদ্যুৎ সরবরাহে রেকর্ড করেছে। প্ল্যান্ট cars 
ফ্যাক্টর (পি-এল-এফ) বেড়েছে । এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ যোশান 
সম্ভব হয়েছে! 





এই সাফল্যে পশ্চিমবঙ্গে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। 
যেমন প্রভাবিত হয়েছে শিল্লোদ্যোশগুলি । শিল্পদ্রব্য নিমের 
প্ল্যান্টগুলি পুর্ণশক্তিতে উৎপাদন করছে এবং ক্ষমতাও বেড়েছে | কৃষির 
উন্নতির জন্য উন্নততর সেচও সম্ভব হয়েছে । এই নবোদ্যম পশ্চিমবঙ্গে 
শিল্পে নতুন ভবিষ্যতের রূপরেখা রচনা করছে। 





লোডশেডিং অতি কমমাত্রায় হওয়ায় জনসাধারণের কষ্ট লাঘব হয়েছে । 
গত ২৪শে মার্চ ৯৪ পর্যন্ত চঘিদা ছিল ২২৩১ মেগাওয়াট যা মেটাতে 
সক্ষম হওয়ায় রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে | 

এই সার্থক প্রচেষ্টা কোনও ঘটনা নয়। 


বামফ্রন্ট সরকারের অনমনীয় সংকল্প বিভিন্ন প্রতিকূলতার বি 
কে নিশ্চিত করেছে বিদ্যুতের সবাক অনুকুল উৎপাদন 
রা anlar a Bee এবং + নিরবিচ্ছিন্ন 
সরবরাহে এই সফলতা প্রাপ্ত হয়েছে | আজ তাই দূর-দুরান্তরে প্রামেও 
প্রচেষ্টায় আশামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ এক নতুন শক্তির উৎস হবে | 
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| @ সকদর হাশমি নাট্য সংগ্রহ ১৫ টাকা 
© aī নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য__কুমার রায় ২ টাকা | 
© কলকাতার নাট্য চচাঁ_রখীন চক্রবর্তী ১০০ টাকা, 
গু নট ও নাট্যকার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী__ কুমার রায় ৩ টাকা | 
| @ পরী দত্ত ও অপুর্বসতী নাটক-সম্পাদনা-বিজিত কুমার দত্ত ৩ টাকা 
| © 


| নাট্য আকাদেমি পত্রিকা তৃতীয় সংখ্যা ২০ টাকা | 
| | সদ্য প্রকাশিত 7 E OO 
নট-নাট্যকার নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য 









© 
লেখা সজল রায়চৌধুরী, সম্পাদনা নৃপেন্দ্র সাহা ৮০ টাকা 
| গু নাটাচার্য শিশিরকুমার-_শঙ্কর ভট্টাচার্য ৪০ টাকা | 
© আশার ছলনে ভুলি___উতৎপল দত্ত ৩৫ টাকা! 





© নাট্য আকাদেমি দপ্তর কলকাতা তথ্য কেন্দ্র 
১/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড 
কলকাতা-_৭০০ ০২০ টেলিফোন_ _২৪৮-৪২১৪ 
টনিভারসিটি ইন্সটিট্যুট হল, কলেজ স্কোয়র, কলকাতা-_-৭০০ ০৭৩ | 
 ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-_৭০০ ০৭০ 
© দে বুক এজেন্সি, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 
গ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাগার, 
১১৮ হেমচন্দ্র নক্ষর রোডঃ কলকাতা--৭০০ ০১০ II 


আই. সি. এ - ৩৯৯২/৯৪ 
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= >t 

: ১৫ 

: ৮ 
: ১২ 

: ১৫ 

: ১৫ 
: ধীরেন্দ্রনাথ পঙ্ষেপাধ্যার ১৫ 
: কুগুবিহারী পাল ১৫ 
: দীপক্ষর সেন ১৫ 
: ASAT Se ASTON TS ১৫ 
: বিভিতকুমার দন্ত ২ 
: লীলা মঙুমদার +3 
: TESE দত ৮ 
: নেপাল মহুমদার Q 
: ভবতোষ দত্ত ৫ 
>: HCE দত ১৫ 
: স্বস্তি মণ্ডল 50 
: >92 
= ৩৩৬৩ 
£ নেপাল TET সম্পাদিত ২৫ 
: মানবেন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ge 
: পবিত্ৰ সরকার সম্পাদিত ৩০ 
: ৪ ৫ 
: ৫০ 
: অন্রদাশক্কর রায় সম্পাদিত ১০ 
:  অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ২৫ 


tne wr; আকাদেমি দপ্তর, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, 
 কলিকাতা- ৭০০ ০২০, ভাশার, ৯৯১৮ C26 AAN CaS, কলিকাতা- ৭০০ 

০১০, কলিকাতা ই; হল কাউন্টার, ৭ বঙ্কিম চাটুজো স্টিট, 
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, RAG স্কোয়ার, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, 


মনীষা গ্রশ্থালয়ঃ কলেজ স্কোয়ার, কলতাভা-৭০০ ০৭৩, দে বুক স্টোর, কলেজ স্কোয়ার 
| কলকাতা-৭০০ 099 








আই. সি. এ. _- ৩৯৯২/৯৪ 


SESH মাতৃভাষা সংখ্যা O অ-৫ 




















প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ | পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি 
নংস্কারের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। 
হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বিশাল অব্যবহৃত মানবসম্পদকে 
মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বড় রকমের 
সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হযেছে । রাজ্যের শিল্প 
বিকাশেও কৃষির গুরুত্ব অপরিহার্য । পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থা জনসাধারণের নতুন জীবনের প্রতীকম্বরূপ | 








পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


আই, সি. এ. - ৩৯৯২/৯৪ 


এঁকতান মাতৃভাযা সংখ্যা 0 অ-৬ঙ 








Phone: 57-5061 


RABIN BISWAS 


Sales Executive Officer 








City Office: Works Office: 
B-4 1/4, Falguni Abasan K/B-4/2, Aswininagar, 
salt Lake City, Sector-3 Baguiati Road, 
Calcutta- 700 O91 Calcutta- 700 O59 





iridhari Enterprise 





| Authorised Dealer of Godrej Products, 
Khaitan Products, Relaxon Products, 
Polar Fans, Glory Fans, Cinni Fans, 
Sonny Fans; Crompton Fans, 
Bajaj Fans and etc. 


School Road, P.O.—Bangaon, North 24-Parganas 











একতান মাতৃভাষা সংখ্যা 0 N-a 





W ith Best Compliments From — 


Phone—432-20 


| DEBRA CADP FSCS LTD 
Vill— Dalapati Pur P.O.—Dcbra Bazar 
' Dist—Midnapur, Pin—721 126 





Always Engagd in Pomotring Rural Development 





AMRITADHARA SWEET SHOP. 
434, S. K. Bose Sarani, 
Tribeni Apartment 
Kalindi, Calcutta-700 030 












একতান মাতৃভাষা সংখ্যা OD অ- ৮ 








M/s S. N. CONSTRUCTION 


Specialised in: 
Civil & Structural Works 





A-95, Shankar Garden 
New Delhi-110 018 





এঁকতান মাতৃভাষা সংখ্যা O অ- ৯ 


|| COMPLIMENTS FROM: 





PRANTIK INDUSTRIES 
MECHANICAL ENGINEERS 

49/1 L Road, Belgachia 
Howrah-711 108 
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উপদেষ্টা : ক্ষুদিরাম দাস 1 সভাপতি £ অনুনয় চট্টোপাধ্যায় | 
মুখ্য গবেষণা নির্দেশক £ নেপাল মজুমদার | 


সম্পাদক মণ্ডলী 5 অজয় ঘোষ, অশেষ দাস, ইন্দ্রক্তিৎ বন্দোপ্ালাময, কল্যাণ রায়, শৌতম 
সরকার, জ্যোতি দত্ত, জীবন ঘোষ, পরেশ পাল, প্রণব ১ঠোপাধ্যায়, প্রদীপ্ত সেন, বীরেন 
চন্দ, শিশির মুখোপাধ্যায়, সীতারাম মণ্ডল, অতনু বসু এবং মুকুলেশ বিশ্বাস । 

সহ সম্পাদক £ অনল বিশ্বাস, মোক্তার আলি, কুস্তল ce, পার্থজিৎ সাহা, সুবীর NSA, 
স্বপন বিশ্বাস, রতন বাড়ৈ, বিধান মজুমদার শশাক্ক হাভর: | 

দপ্তর সচিব : বীঘিকা বিশ্বাস, পুতুল চক্রবর্তী, রাণী বাগচী, সুনীতি বিশ্বাস । 

দপ্তর সহকারী ₹ পপি (পূর্বাচল), বালীদীপা (ফোল্কুনী) সৌমী (কেন্টপুর), নীরুপমা 


(রাজাবাজার), বনানী (বেলঘরিয়া), মনীষা ঢোকা), মহুয়া (শ্রীরামপুর), শান্তশ্রী 
(শিলিগুড়ি) ' 
কর্মসচিব£ গঙ্গা চক্রবর্তী, বরুণ রাণা, শঙ্কর হালদার, প্রভাস বিশ্বাস, গৌতম গায়েন, 


সুদন ওঝা, জ্যোতি সোম, সমীর দেবশমঠি কৌশিক দে। 
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জি-২, ক্রস্টার-৩, পূবচিল, সম্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১ 





| ক. সদস্য ও গ্রাহক: ১। এঁকতান গ্ৰাহক চাঁদা বছরে পঞ্চাশ টাকা । ! 
২। গবেষক-সদস্য চাঁদা বার্ষিক পঁচাত্তর টাকা । ৩। সম্মানীয়-সদসা ও 
| শিক্ষক-সদস্য অনুদান বছরে একশো টাকা । ৪ । আজীবন গ্রাহক চাঁদা পাঁচশে 
সদস্য চাঁদা এক হাক্রার টাকা | 


















| 
খ. আগ্রহী : নবীন ও প্রবীন সকল লেখক, গবেষকদের লেখা প্রকাশেই 
| Gace আগ্রহী । বিশেষ ভাবে আশ্রহী স্কুল কলেজ লাইব্রেরী সহ বিশ্ববিদ্যালয় | 
|| তথা শিক্ষাঙ্গনে ও গবেষণা ক্ষেত্রে সংযুক্ত লেখক গবেষকদের সঙ্গে যোগাযোগে | 


গ. সদস্যবন্ধু ও শুভাখাঁদের SITY আবেদন £ তারা বহরে অন্তত : | 
(>) একটি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করুন (২) দুটি পত্রিকা বিক্রী করুন। ' 


0 প্রাপ্তিস্থান ® ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, © ভারতী বুক স্টল? গু পুনশ্চ | 
| @ পাতিরান, © শ্যামল, গু দে বুক স্টোর, গু গল্প-গুচ্ছ, গু ক্রান্তিক | 
বুক স্টল, @ শ্রীগুরু গ্রনস্থালয়, @ নিউ বিশ্বাস বুক স্টল, O লিটল ম্যাগাজিন | 
|| লাইব্রেরী, @ গণমন প্রকাশন @ ত্রিপুরায়-__জ্ঞান বিচিত্রা” আগরতলা, | 
© ঢাকার, চাবকি ও পাঠক সমাবেশ, © শিলিগড়িতে_ বুক্‌স+ | 
@ পণ: :কেত পত্রিকা দপ্তরে সোমবার সন্ধ্যা, প গ্রুপ থিয়েটার ও পশ্চিমবঙ্গ 
|| streta e লেখক Prat সংঘের উত্তর পূর্ব আঞ্চলিক দপ্তর, ৬৬ এ.পি.সি. 

রোড কলকাতা-৯-এ প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় (জীবন ঘোষ )। 


অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন -— ফোন : ৩৫ ১-০৬৬৬ 










| @ লেখা ও টাকা পাঠাবার ঠিকান্দা 
বরুণ রাণা ও শংকর হালদার, এ্কতান গবেষণা পত্র 
প্রযত্বে £ নীতীশ বিশ্বাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পি.জি. হল । সহ সুপারের কক্ষ | 
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| মাতৃভাষা £: এঁকতানের এ্কান্তিক কামনা 1 


(r M ৩ ৯ cae nw সপ mg শী ও ০০৫ PE. OL aa ০ পিস le em a >e 
ses es eae we দরদ ভু 8. চট ৮ ges * © শি ae i OE 
picket ae os ett লন dg ome Se E es bein Utena er nia a” ea বান 


রীতির 1 সাময়িক পত্র হলেও এর এক বা একাধিক সংখ্যা কোন 
একটি বিষয়-ভাবনাকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয় । বাংলা ভাষা 
মাধ্যমের এ পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যার বিষয় “মাতৃভাষা oof” | 
মূল আলোচ্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য ভাষা বাংলা | সেই সূত্রেই এসেছে 
বাঙলাদেশের প্রসঙ্গ | বাংলাদেশে বাংলা BST, জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
তার প্রয়োগ-প্রয়াস ও সমৃদ্ধি-সাধনা বিষয়ে অনেকগুলি লেখা 
সংকলিত হয়েছে এ সংখ্যায় । কারণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা 
হওয়ার জন্য বাংলা আজ আন্তজাতিক ভাষা । অদূর ভবিষ্যতে 
ঘটবে তার আরো প্রসার ও সমৃদ্ধি t 


পশ্চিমবঙ্গের অন্য মাতৃভাষার মধ্যে এ সংখ্যায় আমরা 
তুলে ধরেছি সাঁওতালী ভাষার লিপি সমস্যা বিষয়ে একটি তথ্য 
খদ্ধ আন্তরিক আলোচনা | 
পরবর্তী সংখ্যায় স্থান পাবে অন্য ভাষাগুলির বিষয়ে আর 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাংলাভাষা ও বাংলাভাষী মানুষের নানা 
সমস্যা বিষয়ে । থাকবে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন সহ শিক্ষাঙ্গনে এই 
ভাষা-ইবা কতটুকু মযদার সঙ্গে আছে, তার অজ তথ্য, 
সাক্ষাৎকার ও বিশ্লেষনে সমৃদ্ধ প্রতিবেদন | 


বর্তমান সংখ্যায় বাংলাদেশের অনেকগুলি লেখা দেবার 
কারণ; আমরা ভেবেছি ওখানে বাংলা ভাষার সমুদ্ধি ও 
পূর্ণতার-প্রয়াস ভারতের বাংলা ভাষী মানুষদের মাতৃভাষার প্রতি 
উদ্বুদ্ধ | — যা এঁকতানেরই একান্তিক কামনা । 


৫ ৮-৯৫ 
























With best compliments of 





| M/s SACHIN CONSTRUCTION LTD. 
14/21, Barister P. Mitra Road 
Calcutta- 700 O35. 


deed মাতৃভাষা সংখা 0 অআ-১৪ 











রফিকুল ইসলাম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) 
Os রাষ্ট্রভাষা বাংলা ।। 
বিজনবিহারী ভদ্রাচার্য (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) 

0 ১৮ শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষা প্রবর্তনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় i 
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (or. fa. ) 

D 89 মাতৃভাষা ও স্বাধীনতা ।। 

দিলীপ কুমার বসু (ক.বি.) 

D ee O বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান bof: আমরা কতটা এগোলাম || 
নৃসিংহকুমার ভট্রাচার্য (ক.বি. ) | 

O ৬০ 0 বাংলা ভাষায় মনোবিজ্ঞান bof : দুই বাংলা ।। 
আনিসুজ্জামান (or. Fe) 

O ৬৭ 0 সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার : বাংলাদেশ || 

নরেন বিশ্বাস (ঢা.বি. ) 

O as O বাঙলা বানান ও উচ্চারণ : সমস্যা ও সমাধানের উপায় ।। 
নুরুল হুদা (বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী) 

D ৮৭ 0 বাঙলা পরিভাষা প্রমিতকরণ প্রসঙ্গ ।। 
বিশ্বজিৎ ঘোষ (ঢাবি) 

0৯০ 0 বাংলা দেশের সমালোচনা সাহিত্য : গদ্যশৈলী ॥ 
বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (পশ্চিমবঙ্গ) 
0১১১ 0 হিন্দী ভাষীর বাংলা wot n 

dn apple sel ৮৮৮৫, 

O sse 0 সাঁওতাল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা ও লিপি সমস্যা।। 
নীতীশ বিশ্বাস (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ) 

O ses O ভারতের বাইরে বাংলা চচাঁ।। 

বিবরণা 

7] sage বাংলা বিদা সম্মেলন, E TOE Ut 








5 ———S HEE. EE | 


উত্তরবঙ্গের এতিহ্যপূর্ণ সাহিত্য পত্র 


রামকৃষ্ণ পল্লী, মালদহ-৭৩২ sos 





ৰ যুদ্ধ প্রেম প্রতীতি-__সাত টাকা ৷ 
ন্যাশানাল বুক এজেন্সী সহ অন্যান্য বুক স্টলে পাবেন। 

















‘PESTA গবেষণা পত্র” 
সংবাদপত্র রেজিট্রেশন আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি 


১ ॥ প্রকাশের স্থান: 99/2, লেনিন সরণী (ত্রিতল) কলকাতা-১৩ 
২1 প্রকাশের কাল : ত্রৈমাসিক 
৩। প্রকাশকের নাম : নীতীশ বিশ্বাস, ভারতীয় 
ঠিকানা: 8/8, FFEA আবাসন | HCAS | কলকাতা-৯১ 
৪ | মুদ্রকের নাম ও ঠিকানা: 2 
@ | সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা: t; 
৷ স্বত্বাধিকারীর = ন এ (এঁকতানের পক্ষে) 
আমি, 2 পা ene WEE a 


বিশ্নাল মতে সত্য I 








রেজিঃ নং__৪৪০৮৬/৮৭ (স্বাক্ষর) নীতীশ বিশ্বাস 
প্রকাশক ও মুদ্ৰক 





একতান মাতৃভাষা সংখ্যা O অ- ১৬ 





রফিকুল ইসলাম 0 
রাষ্ট্রভাষা বাংলা 01 

অবিভক্ত ভারতের মুসলমানেরা এক ভাষাভাষী ছিলেন না, বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানের 
মাতৃভাষা ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাযা। তবে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের সংখ্যা অবিভক্ত 


ভারতের্ম অন্য ভাষাভাষী মুসলমানদের চেয়ে যে বেশী ছিল তার প্রমাণ ১৯২১ সালের সেন্সাস 
রিপোর্টের নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানটি :— 





বাংলা ২৩,১৯৫,০০০ 
উর্দু ও পশ্চিমা হিন্দী ২০,৭৯১,০০০ 
smart 94,100,900 
২,৯১২,০০০ 
১,৫০০,০০০ 

১,৪৬০,০০০ 


১,৪০০,০০০ 
১,২৫০,০০০ 
১৯৯০৭২৯৩১০০ 
৭৫০,০০০ 
800,000 
278,000 
2২২,০০০ 
82,00 


২২,০০০ 





T, Ovo, ooo 
রর সা allege eee = নী ছিল অনুপস্থিত ৷ 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ বিভাগের সময় ভাষাতাত্বিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান 
পাঞ্জাবী, Brat, পুশ্তু, বালুচী, ব্রাহুই এবং পূর্ব পাকিস্তান বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসী অধ্যুষিত 
অঞ্চল ছিল । কিন্তু দেশ বিভাগের পর ভারত থেকে উর্দুভাষী মুসলমানেরা ব্যাপক সংখ্যায় পশ্চিম 
পাকিস্তানে (বিশেষতঃ করাচীতে) এবং স্বল্প সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত করলে পাকিস্তানে 
শতকরা প্রায় আড়াই ভাগ উর্দুভাষী নাগরিক সংযুক্ত হয়, এই মোহাজেরদের মধ্যে আবার সকলেই 
উর্দুভাষী ছিলেন না, অনেকে ছিলেন হিন্দী বা অন্যান্য ভাষাভাষী | কাশ্মীর লড়াইয়ের পর কাশ্মীরের 
একাহশ পাকিস্তানে সংযুক্ত হলে কাশ্মীরী ভাষাও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষাতাত্ত্বিক মানচিত্রের 
অন্তর্ভুক্ত BA এ সব পরিবর্তনের পরেও সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের শুরুতে 
পাকিস্তানের মোট -হুয় কোটি নববই লক্ষ মানুষের মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ জন ছিলেন. 
ংলা ভাষাভাষী | Safe পাকিস্তানের পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পুশ্তু, বালুচী, gras, উর্দ, কাশ্মীরী 





উজ 





লাষীদের মোট সংখ্যার চেয়ে বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যা ছিল অধিক । স্বাভাবিক ভাবেই 
পাকিস্তান গণপরিষদের আইনবিধি সংক্রান্ত কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে (aa, ২৫শে ফেব্রুয়ারী 
ও ২রা মার্চ, ১৯৪৮ খৃঃ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধির উনত্রিশ নং উপ-ধারা সংশোধন 
প্রয়াসে “ইংরেজ্জী” ভাষার সঙ্গে “উর্দু ভাষার নাম যুক্ত করার সরকারী প্রস্তাবে ধীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত নিম্নোক্ত সংশোধনটি উত্থাপন করেন : 

That in sub-rule 29, after the word “‘English”’ in line 2, the words, 

“or Bengali” be inserted: এই সংশোধনীর সমর্থনী ভাষণে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে যুক্তি 
উদ্যাপন করেন তার অংশ বিশেষ হল: 

... what should be the state language of the state ? The state language 

of the state should be language which is used by the majority of 

the people of the state, and ... I consider that Bengali language is 

a lingua franc of our state ... if English can have an honoured place 

in rule 29-that the proceedings of the Assembly should be conducted 

in Urdu or English why Bengali, which is spoken by four crores 
forty lakhs pcople should not have an honoured place ... and 
therefore Bengalce should not be treated as a provincial language, 

It should be treated as the language of the state and therefore ... 

.... [suggest that after the word “‘English”’ the words * 40113017521" 

be inserted in rule 29. 

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবটি প্রবল সরকারী বিরোধিতার সম্মুখীন হয় । 
এ সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রস্তাবটির বিরোধিতায় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত 
আলি খানের ভাষণ থেকে : 

—Pakistan has been created because of the demand of a hundred 
million muslims in this subcontinent and the language of a hundred million 
muslims is Urdu and, ... Pakistan is a muslim state and it must have as 
its lingua franc the language of the Muslim nation ... Urdu can be the 
only language which can keep the people of East Bengal or Eastem zone 
and the people of Western zone joined together. It is necessary for a 
nation to have one language and that language can only be Urdu and 
no other language. 

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ‘the language of a hundred million Muslims 
is Urdu’ উক্তিটি কৌতুকপ্রদ ॥ ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট উদ্ধত করে প্রবন্ধের শুরুতেই 
যুক্তি ও তথ্যের অসারতা প্রমাণিত হয় । আশ্চর্যের কিছুই নেই যে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী 
অগ্রাহ্য হবার পরিণাম পূর্ব বাংলায় “বাংলা, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, প্রথম পযয়ি ১৯৪৮১ । 

২ O Ws 





১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রভাযা আন্দোলনের প্রথম পযয়ি শেষ হয়েছিল বাংলাভাষার সরকারী 
মযদা লাভের আংশিক স্বীকৃতি আদায়ের মাধামে ॥ এ প্রসঙ্গে ‘রাষ্ট্রভাযা সংগ্রাম পরিষদের' 
সঙ্গে পূর্ব বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে 
সম্পাদিত চুক্তির ৩ ও ৪ নং ধারা দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 

৩। ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় 

বেসরকারী আলোচনার জন্যে যে দিন নিধারিত হইয়াছে সেইদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা 

করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণ-পরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর 

৪ 1 এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটা প্রস্তাব উদ্যাপন করা হইবে যে প্রদেশের 

সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেক্জী উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষারূপে 

স্বীকৃত হইবে । ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা । তবে সাধারণভাবে স্কুল 
কলেজগুলিতৈ অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধামেই শিক্ষা দান করা হইবে। 

এ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের মাত্র চারদিন পরেই এবং উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ কার্যকর 
করার পূর্বেই পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ পূর্ব বাংলায় 
আগমন করেন । তিনি ২১শে মার্চ ৪৮ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় 
পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেছিলেন, 

But Jet me make tt very clear to you that the state language 

of Pakistan 1s going to be Urdu and no other language. Anyone 

who trices to mislead you is really the enemy of Pakistan. 
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এ দ্বার্থহীন ঘোষণা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ১৯৪৮ সালে 
চোখে “পাকিস্তানের দুশমন” ছিলেন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২৪শে মার্চ, *৪৮ সালে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমবর্তন উৎসবে ভাষা” সম্পর্কিত তার মতামত পুনরাবৃন্ত করেন: 

There can be only one state language. If the component parts 

of the state are to march forward in unison, and that language, in 

my opinion can be only be Urdu. 

ভাষা সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী জিনাহ্র এ রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ 
ও প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের ১৫ই মার্চ, *৪৮ এর চুক্তিটি কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়ে! 
যেখানে *৪৮-এর ভাষা আন্দোলনের এবং চুক্তির ৩ ও ৪ নং ধারার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
বাংলা ভাষাকে ইংরেজী ও উর্দু ভাষার সঙ্গে কেন্দ্রীয় ভাষার wafet দেওয়া সেখানে ১৯৪৮ 
সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত প্রস্তাব দুটি ছিল নিস্ররূপ : 

a) Bengali shall be adopted as the Official language for replacing 
English in the province of East Bengal, and it will be implemented 
as soon as the practical difficulties are removed, and 


রফিকুল ইসলাম Oa ৩ 








টি 


বস্তি, 


0) the medium of instruction in educational institutions in East Bengal 
shall, as far as possible be Bengali, or the mother tongue of the 
majority scholars in the institutions. 

বলা বাহুল্য যে ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত এ প্রস্তাব দু”টি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের 
সঙ্গে স্বাক্ষরিত প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের চুক্তিভক্ষের দলিল মাত্র | 
কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষানীতি, বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মবদা দান নয় বরং বাংলা ভাষার 
আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধনের অনুকূল ছিল। তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী 
ফক্তলুর রহমান ২৭শৈ ডিসেম্বর, *৪৮ নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে “ইসলামী আদর্শের 
জন্যে" বাংলাভাষার পুরাতন এবং গ্রতিহ্যবাহী লিখনপ্রণালী পরিবর্তন করে আরবী (প্রকারাস্তরে 
উর্দু) হরফে “পরিবর্তনের" প্রস্তাব করেন এবং তদানুষায়ী ৭ই ফেব্রুয়ারী, *৪৯ “কেন্দ্রীয় পাকিস্তান 
জোর সুপারিশ করে । যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তনের সব ভাষাতেই আরবী হরফ প্রচলিত ছিল, 
সরকার যে পূর্ব পাকিস্তানে আরবী হরফে বয়স্কদের প্রাথমিক বাংলা শিক্ষাদানের জন্যে বিশটি 
কেন্দ্র চালু করেছিল এবং বেশ কিছুকাল ধরে অর্থ ব্যয় করেছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 

বাংলা ভাষার আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধন পূর্ব বাংলা সরকারের ভাষা নীতির 
মৌল আদর্শ ছিল । ৯ই মার্চ, *৪৯ পূর্ব বাংলা সরকারেরও ভাষা কমিটির ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫০-এ 
পেশকৃত রিপোর্টের সুপারিশসমূহে এ নীতি প্রতিফলিত হয়েছিল, সবেপিরি কমিটির সিদ্ধান্ত 
ছিল: 

The Urdu be studicd as a second language in the secondary and 

higher state of our (East Pakistan’s) education, in order that we 

may make the linguistic, social, political and cultural bonds between 
the two wings of Pakistan closer and deeper. 

লক্ষণীয় যে, পাকিস্তানের দুই অংশের ভাষাতাত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক 

বন্ধন ঘনিষ্ঠ এবং গভীরতর করার জনো পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষীদের দ্বিতীয় ভাষা 
হিসাবে উ্দুকে শিক্ষা দানের কথা বলা হলেও “পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের উভয় অংশের সম্পর্ক 
গভীরতর করার দায়িত্বটা এককভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাবীদের ওপরেই ন্যস্ত ছিল। ভাষা 
আন্দোলনের দ্বিতীয় এবং চরম পায়ে বায়ান্ন সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ও বিস্তৃতি 
কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষানীতিরই ফল । ২৬শৈ জানুয়ারী, "ea, ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম 
লীগ কাউন্সিল সম্মেলনে পাকিস্তানের তদাশীস্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা “Urdu 
will be the state language of Pakistan, ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা দিবসে ১৪৪ ধারা 
জারি, বাংলাভাষার দাবী পেশের জন্যে পারার 
ওপর লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস Sen aera সা বাংলা ভাষার দাবীভে 















একুশে ফেব্রুয়ারী”র স্মৃতিকে ভাস্বর করার জনো “একুশ দফা"র ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং 
"৫৪ সালের সাধারণ নিবচিনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ক্ষমতাসীন দলের ভ্রান্ত ভাষা 
নীতিরই অনিবার্য পরিণতি | পূর্ব বাংলার সাধারণ নিবাচনে যুক্তফ্রন্টের এতিহাসিক বিজয়ের ফলেই 
পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলাভাষা সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষারপে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৫৬ 
সালের সংবিধানের ২১৪নং ধারায় রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বিধিসমূহ ছিল নিয়রূপ : 
(1) The state languages of pakistan shall be Urdu and Bengali. 
provided that twenty years from the Constitution Day, English 
Shall continue to be used for all Official purposes for which 
it was uscd in pakistan immediately before the Constitution Day, 
and Parliament may be act, provide for the use of English after 
the said period of twenty years for such purposes as may be 
specified in that act, (2) On the expiration of ten ycars from 
the Constitution Day, the president shall appoint a Commission 
to make recommendations for the replacement of English. 
১৯৫৬ সালের সংবিধানে সম্িবেশিত রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত ধারাসমৃহ পযরিলোচনা করলে 
এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সেখানে রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলাভাষার উল্লেখ থাকলেও বিশ বছরের 
আশে তা চালু হবার কোন সম্ভাবনা তো ছিলই না বরং তার পরেও ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা 
রূপে চালু রাখার ব্যবস্থা তাতে বেশ পাকা ছিল । ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল, আট বৎসরের 
সংগ্রাম এবং কয়েকটি অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে "ew সালের সংবিধানে বাংলাভাষা পাকিস্তানের 
অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে উল্লেখিত হয়েছিল মাত্র fey সে সম্ভাবনাও বিলীন হয়ে শেল যখন 
১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটল এবং জেনারেল আইয়ুব 
খান পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানটি বাতিল ঘোষণা করলেন | 
জন্যে রোমান বা ইংরেজী হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন | বুটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ইংরেজী 
বলে মনে হয়। কিন্তু পাকিস্তানে সামরিক শাসনের সেই প্রথম জমানাতেও উর্দু এবং বাংলার 
সংস্কারের জনো যে “জাতীয় শিক্ষা কমিশন” নিয়োগ করেন সে কমিশন ১৯৫৯ সালের আশস্ট 
মাসে তাদের রিপোর্ট দাখিল করেন, কমিশন মত দিয়েছিলেন বে, পনের বছরের আশে বাংলা 
h will take approximately fifteen ycars for Urdu and Bengali to 
reach the point of development where they can become effective 
medium of instruction at the University level. 
শিক্ষা কমিশনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ও উর্দু ভাষাকে মিলিয়ে পাকিস্তানের 
রফিকুল ইসলাম O ৫ 








জনো একটি “সাধারণ ভাষা"র সৃষ্টি করা, তাই কমিশন সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন সে 

The supreme need should be recognized of bringing Urdu and 

Bengali nearer to each other by increasing the common clement 

in their vocabularics and by putting such common clements to 

extensive use. 

কমিটি উর্দু ও বাংলা ভাষা মিশ্রণের বা খিচুড়ী ভাষা সৃষ্টির দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 

উন্নয়ন বোর্ডের ওপর অর্পণের প্রস্তাব করেছিল, তারই ফলে প্রণীত হয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের 

“উর্দু বাংলা অভিধান” | ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের জন্যে যে সংবিধান 

ঘোষণা করেন, সে সংবিধানে বাংলা এবং উর্দু ভাষাকে “রাষ্ট্রভাষা নয়, “জাতীয় ভাযারূপে 

উল্লেখ করা হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথা স্পষ্ট করে দেয়া হয় যে, সরকারী কাজ-কর্মে অন্যান্য 

ভাষা বিশেষত “ইংরেজী” ভাষা ব্যবহারে কোন বাধা থাকবে না। ১৯৬২ সালের পাকিস্তান 

পিঠ ভাষা সংক্রান্ত ধারাসমূহ ছিল নিম্নরূপ : ৮ 

1. The National languages of Pakistan are Bengali and Urdu, but 

this article shall not be continued and in particular, the English 

language may be used for official and other purposes until 
arrangements for its replacement are madc. | 

2. In the year one thousand and nine hundred and seventy two, the 

President shall constitute a commission to examine and report 

on the question of the replacement of the English language for 

official purposes. 

১৯৫৩ সালের সংবিধানের মতো ১৯৩২ সালের পাকিস্তান সংবিধানেও সরকারী ভাষা 
হিসাবে বাংলাভাষার ব্যবহার বা প্রচলন কুড়ি বৎসরের জন্যে অথাৎ ১৯৮২ সাল পর্যন্ত স্থগিত 
রাখা হয়েছিল । স্বভাবতই সন্দেহ SEN পাকিস্তানের সংবিধান রচয়িতারা রাষ্ট্র বা সরকারী ভাষারূপে 

ইংরেজী ভাষা পরিবর্তনে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন কিনা । প্রতিবারই জনমতের ভয়ে সংবিধানে 
অন্যতম রাষ্ট্র বা সরকারী বা জাতীয় ভাষারূপে বাংলা ভাষার উল্লেখ থাকলেও তার কার্য পরিণতি 
সর্বদাই সুদূরপরাহত ছিল । বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে উন্নয়নের পরিবর্তে সংস্কারের নামে বিকৃত 
শাসনকালে বাংলা একাডেশ্রীর ভাষা সংস্কার প্রয়াস স্মরণীয়। ১৯৬৩ সালের বাংলা একাডেমী 

ংলা ব্যাকরণ, লিখন প্রণালী এবং বানান সংস্কারের যে প্রস্তাব করেছিল তা কার্যকর হলে 

ংলা ভাষা ও সাহিতোর ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি, বিকৃতি ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হত, তাকে বাংলা ভাষা 
ধ্বংসের নামান্তর বলা যেতে পারে । উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা একাডেমীর বাংলা ভাষা সংস্কার 
প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করেছিল । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক 
কাউন্সিল ১৯৬৮ সালের আশাস্ট মাসের সভায় কার্যত বাংলা একাডেমীর সুপারিশসমূহ চালু 
৬ O মাতৃভাষা 
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করার প্রস্তাব করে, আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কয়েকজন মাত্র সদস্য প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের এ বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তের পর পরই 
ফিল্ড মাশলি আইয়ুব খান ১৯৬৮ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর ঢাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাদে 
অনুষ্ঠিত নজ্ঞরুল একাডেমীর এক অনুষ্ঠানে বাংলা ও উর্দু ভাষার মিশ্রণে একটি “কমন ল্যাঙ্গুয়েজ’ 
বা সাধারণ ভাষা” সৃষ্টির প্রস্তাব করেন, কিন্তু উনসন্তরের আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলনের 
ফলে এঁ ‘খিচুড়ি’ ভাষা উদ্ভাবনের পূর্বেই আইয়ুব খানের পতন ঘটে । 
পাকিস্তান সরকারের ভাষানীতি বাস্তবতাবোধবর্জিত ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকে স্বীকৃতি 
বা মযদাদানে তা সম্মত ছিল না। এই ভাষানীতি অবশ্য পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু ছিল না, প্রতিক্রিয়াম্বরূপ বাংলা ভাষা আন্দোলন 
অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রথমে স্বাধিকার 
এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয় । 
পাকিস্তান রাষ্ট্রে ও ষাটের দশকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলা ভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি 
লাভ করলেও তা কার্যকর করার জন্যে কখনো কোন ব্যবস্থা করা হয়নি । এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে 
টা সারা নার না রানি নীরা রাত een সে 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী আওয়ামী লীগ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ 
সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ঢাকা বাংলা একাডেমীর সপ্তাহব্যাপী অমর একুশে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানমালার 
উদ্বোধনী ভাষণটির fare অংশটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, 
“আমি ঘোষণা করছি আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে 
বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পশ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরী করবেন তার পরে 
“’£ংলা ভাষা চালু হবে» সে হবে না। পরিভাষাবিদেরা যত খুশী গবেষণা করুন, আমরা 
ক্ষমতা হাতে নেয়ার ACH ACH বাংলা ভাষা চালু করে দেবো, সে বাংলা যদি ভুল হয়, 
তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা AVA’ 
বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণা ছিল এঁতিহাসিক, কারণ বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তান জাতীয় সংসদের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে পাকিস্তানের ভাবী প্রধান মন্ত্রী রূপে উল্লেখিত । সুতরাং এ 
ঘোষণার অর্থ ছিল, পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠন করলে অনতিবিলম্বে 
বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু হবে । বাংলা একাডেমী (১৯৫৬ প্রতিষ্ঠা) এবং কেন্দ্রীয় 
বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (১৯৬৩ প্রতিষ্ঠা) থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পরিভাষা প্রণয়ন করে আসছিল 
কিন্তু তাতে কোন সুফল হয়নি । বস্তুতঃ পৃথিবীর কোন দেশেই প্রথমে পরিভাষা প্রণয়ন এবং 
পরে ভাষা চালু হয়নি বরং ভাষা ব্যবহারের স্বাধ্যমেই পরিভাষা সৃষ্টি হয়েছে । আর রাষ্ট্র বা 
সরকারী বা জাতীয় ভাষাতো শুধু পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয় নয়, এটা রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডে জড়িত 
সকলের ব্যাপার, এমতাবস্থায় শুদ্ধাশুদ্ধ মুখ্য বিবেচ্য হলে কোন ভাষাই সম্ভবত কোন দেশের 
রাষ্ট্রভাষা রূপে চালু হতে পারতো না। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলাভাষা চালুর 
পেছনে সবচেয়ে বেশী অবদান পণ্ডিতদের নয় বরং আমলা ও কেরানীদের । 
রফিকুল ইসলাম O ৭ 








ধন মন্ত্রী হতে পারতেন কি তা না করায় মুক্িযুদ্ধেরসূচনাতেই তাঁকে বন্দী করে cree 
অভিযোহশাো বিচারের জন্যে পাকিস্তাত নিয়ে যাওয়া হয় । ASTRA অনুপস্থিতি সত্বেও তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান 
করে বাংলাদেশের নিবাচিত জন প্রতিনিধিদের দ্বারা ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মেহেরপুর 
মুজিবনগরে গণপ্রজ্ঞাতস্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। এই প্রবাসী সরকারই বাংলাদেশের 
মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন । ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্যদিয়ে 
বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে আর ২২শে ডিসেম্বর প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দীন 
আহমদ ঘোযণা করেন, “*বাংলা হবে দেশের সরকারী ভাষা ।”” ১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান বিল আকারে গণপরিষদে পেশ হয় | ৪ঠা নভেম্বর 
সংবিধান গশপরিষদ কর্তৃক গৃহীত এবং ১৪ই ডিসেম্বর স্পীকার কর্তৃক তা প্রমাশীকৃত হয়। 
১৫ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষত্দর সদস্যবৃন্দ সংবিধানের হস্তলিখিত সংস্করণে তাঁদের স্বাক্ষর 
প্রদান করেন। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবসে পৃথিবীর প্রথম বাংলা 
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ফাতস্থ্ী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম ভাগ-এর ৩ নম্বর ধারায় বলা হয় 

রা ane রা ভারা রর 
যেদিন CUTE Ble] হয়েছে সেদিন থেকেই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, লক্ষণীয় যে পাকিস্তানের 
সংবিধানগুলির মতো GAIT ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারটি ভবিষ্যতের জনো রাখা হয়নি 
বরং তা অবিলম্বে কার্যকর করা হয়েছে । ১৯৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী বাংলা একাডেমীতে 
প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত এ ধারাটি সঙ্গতিপূর্ণ । 
বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে বায়ামোর ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও বাংলাদেশ সুপ্রীম 
কোর্টের বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান “বাংলায় সংবিধান" বিষয়ে এক লিখিত ভাষণে 





বলেন, 
“আমাদের সংবিধান সাধুভাষায় লিখিত । কতকগুলো বিধানের প্রতি আমি আপনাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি : 
প্রজ্তাতস্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা [৩] 
প্রজাতস্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত “আমার সোনার বাংলা’র প্রথম দশ চরণ [৪] (১)]1 
প্রজাতস্ত্রের রাজধানী ঢাকা । [e(>)] 


সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়ের অধিকারী 1 [২৭] 
এই বাংলা সাধু না চলিত? ক্রিয়া বা সর্বনাম নেই বলে সাধু ও চলিত বাচনভঙ্গির 
পার্থক্যটা ধরা পড়ছেনা। ক্রিয়া ও সর্বনামে কেবল সাধুরূপের লোহা-সিমেন্টের মিশেল 
দিলেই বক্তব্যের গুরুত্ব প্রকাশ ও গাস্তীর্য রক্ষা সুলভসাধ্য হবে, ব্যাপারটা বোধ হয় 
অত সহজ নয় । চলতি ভাষায় কি আইনের ভাব প্রকাশ করা যায় ary’ 

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান আইনের ভাষার জন্যে সাধু ও চলতির উপযোগিতা 
ঘটলে ক্রিয়া ও সর্বনামে শব্দ রূপের হেরফের কোন বাধা হয়ে দাঁড়াবেনা । অফিস আদালতের 
৮ Oo মাতৃভাষা 
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কাছে বোধগম্য এবং অপরের কাচ্ছে দুবেধ্যি, আদালতী ভাষার এরকম একটা দুনমি আহছে।'' 
বাংলাদেশের বাংলা সংবিধানে যে সব পিশেষ অর্থবোধক শব্দ বাবহৃত হয়েছে তার কিছু উল্লেখযোগ্য 
ক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শত 
Uy, বস্ত্র, আশ্রয় ও চিকিৎসা 
আইন, জনশ্রঙ্খলা ও নৈতিকতা 
আদালত, ট্রাইবুন্যাল বা কর্তৃপক্ষ 
আহরিত বা আহরিত বলিয়া বিবেচিত . 
কর আরোপ, ANIT, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ 
কর্ম, পদ বা চাকুরী 
খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ 
জনশৃত্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতা 
তন্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ 
দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হাস 
দণ্ডের বিরাম, বিলম্বন ও মান 
দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার 
ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচার 
ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে 
পদ, লাভজ্জনক পদ বা বেতনাদিযুক্ত পদ বা ময়দা ' 











সংসদ UM, স্থগিত বা ভঙ্গ 
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সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ 

সম্পত্তিগ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধকদান ও বিলিব্যবস্থার অধিকার 

সাক্ষ্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার" 

বিচারপতি হাবিবুর রহমান 4 সব শব্দের সাংবিধানিক ব্যবহার সম্পর্কে বলেন, **এই 
শোভাযাত্রায় সমিধিপ্রাপ্ত শব্দগুলো একাধারে সাদৃশ্য ও পার্থক্য প্রদর্শন করছে I এই শব্দগুলো 

aae chase wate কিন্তু ভাষাস্তরের রূপ ছাপিয়ে এক চমৎকার আত্বীকরণের নিদর্শন সৃষ্টি 

করেছে I 

বাংলাদেশের সংবিধানে অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন, UMN, 
আটার্ন জেনারেল, আপীল, এজেন্ট, এ্যাডভোকেট, ঘ্যাডহক কমিটি, কমিশন, কমিশনার, 
ফোরাম, কোর্ট, কোর্ট-অব-রেকর্ড, গেজেট, গ্যারান্টি, জেনারেল ক্লজেস SNS, ট্রাইবুন্যাল, 

ডেপুটি স্পীকার, নোটিশ, পি ও, ফি, বিল, বেস্ক, ব্যাংক, ম্যাজিষ্ট্রেট, রিপোর্ট» লাইসেন্স, 

শিপিং কপোরেশন, শেয়ার সার্টিফিকেট, সার্ভিসেস whic, সিকিউরিটি, সুপ্রীম জুডিসিয়্যাল 
গউন্সিল, সুপ্রীম কোর্ট, স্টক, স্ট্যাম্প, স্পীকার, হাইকোর্ট'। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি হাবিবুর রহমান 
বলেন, “ong আমাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কোন বিদেশী ভাষা আমাদের জন্য অপরিহার্য নয় | 
তবে যে ভাষা শেখার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে. আজ দারুণ কৌতূহল, যে ভাষার 
মারফতে আমরা আধুনিক যুশের সাথে কথা বলি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে যাতায়াত করি, যার 
সাথে আমাদের আশেরই, দু'শ বছরের পরিচয় সেই ভাষাকে পরিহার করার কোন প্রশ্ন ওঠে 
না, তাকে আমরা গ্রহণ করেই নিয়েছি।’” বাংলাদেশ সংবিধানের দু'টি উল্লেখযোগ্য বিধান 
(৭ এবং ২৭ অনুচ্ছেদে সম্বলিত) অত্যন্ত তাৎপর্যপুর্ণ__ ভাষা ও আইন উভয় দিক থেকেই। 

«৭ | ১) প্ৰজাতস্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার 

প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। 

২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সবেচ্চি 
আইন এবং কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামপ্রস্য হয়, তাহা হইলে সেই 
আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে। 

২৭ । সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় ল্মভের অধিকারী 1” 
বাংলাদেশের সংবিধানের মূলমন্ত্র প্রাশ্ুল বাংলা ভাষার উপরোক্ত বিধান দুটিতে বিধৃত | 
এ বিধান দুটির আইনশগত তাতপর্যও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য বিশেষতঃ অন্য কোন অইন 
এই সংবিধানের ACH অসমপ্রস্য হলে তা বাতিলের বিধানটি | 
বাংলাদেশের সংবিধানের ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষ্যই প্রচলিত ; যেমন প্রচলিত 
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বার্ষিক বাজেট এবং বার্ষিক অর্থনৈতিক জরীপ সমূহ ॥ আলোচ্য প্রবন্ধে 
আমরা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রচলনের অগ্রগতি পযালোচনার জনো সংবিধান ape 
উপরোক্ত সরকারী দলিল সমূহ বিবেচনা করেছি । প্রথমেই বিবেচ্য “পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা", 
ংলাদেশের দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি (১৯৮০-৮৫) প্রথম বাংলা ভাষায় প্রণীত হয়। পঞ্চবার্ধিকী 
পরিকল্পনাতে একটি দেশের নির্দিষ্ট পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের রূপরেখা তুলে 
১০ O মাতৃভাষা 
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ধরা হয়ে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় পক্চবাধিকী পরিকল্পনার “ভূমিকার সূচনা থেকে আমরা বুঝতে 
চেষ্টা করব অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রণয়নে বাং টানা a রানার WOR উরি 
১৯৮০ সনের জুলাই মাসে দ্বিতীয় পঞ্চ -বার্ধিক পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু হয় । আন্তজতি, 
বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের দ্রুত N | 
প্রেক্ষাপটে এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, ৮ রা এ রি? Wind 
পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নের পর পরই আন্তজাতিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক সাহায্য 
পরিস্থিতিতে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে । বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথমবারের মত ১৯৮১ সালে বিশ্ব 
বাণিজ্যে কোন প্রবৃদ্ধি ঘটেনি; এমনকি ১৯৮২ সালে প্রবৃদ্ধির হার শূন্যের নীচে নেমে 
আসে । এই বৎসরগুলোতে উন্নত দেশসমূহ থেকে সরকারী উন্নয়ন সাহায্যের পরিমাণ 
জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসেবে অনেক কমে যায় 1 বিগত পঞ্চাশ বংসরের মধ্যে উন্নয়নশীল 
দেশগুলোর রপ্তানীযোগ্য প্রাথমিক পণ্যাদির ক্রয় ক্ষমতা সবপেক্ষা বেশী হ্রাস পেয়েছে । 
পক্ষান্তরে এ সময়ে শুধুমাত্র জ্বালানির মূল্যই বৃদ্ধি পায়নি, শিল্পজাত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতির 
মূল্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এসব পরিবর্তন বাং লাদেশের অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে I 
দু'বৎসরে ক্রয় ক্ষমতা হ্রাসের দরুণ বাংলাদেশ প্রায় ১০০ কোটি ডলার ক্ষতির সম্মুখীন 
হয়েছে । সাধারণভাবে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণও স্থবির হয়ে পড়ে । বৈদেশিক মুদ্রার 
টনি রা হল গত ররর রন রাল বারবার দারা ee এনা 
[ংকোচিত হয় এবং আমদানী বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল সরকারী রাজস্বর ওপর প্রত্যক্ষ 

বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এসব ঘটনা এবং দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ধিক পরিকল্পনার সম্পদ 
আহরণের মূল আশাবাদী হিসেবে পরিকল্পনা সংশোধনের প্রয়োজনকে তীব্র করে তোলে | 
ংলাদেশের সংবিধান সাধু বাংলায় রচিত হলেও পঞ্চ -বার্ধিকী পরিকল্পনা চলতি বাংলায় 
প্রণীত এবং ভূমিকায় ইংরেজী শব্দের ব্যবহার কয়েকটি ব্যাতিক্রম ছাড়া নেই বললেই A | 
ব্যাতিক্ৰমগুলি হল ১। এরূপ অবস্থায় আরো ২০ শতাংশের মত ব্যয় হ্রাস করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক 
পরিকল্পনার জন্য একটি “হার্ড কোর কার্যক্রম” গ্রহণ করার চিন্তা-ভাবনা করা হয় ॥ 21 দ্বিতীয় 
AR- যাবি পরিকলনার সা পরশয়ননকালে RE খাতে অর্থ বাদ MC জনো পরিকল্পনা 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পরিকল্পনা সংশোধনে মূলতঃ এ ‘মডেলটি’ গৃহীত হয়েছে। ৩ । অধিকন্তু, 
এটা একটি “বেঞ্মার্ক' প্রদান করবে যার ওপর ভিত্তি করে তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার 
কাক্ত শুরু করা VAI 81 পরিকল্পনার সংশোধন “ম্যাক্রো” পরিকল্পনাকে “মাইক্রো” পযায়ে 
বিভিন্ন খাতের প্রকল্পের রূপান্তর করার সুযোগ দেয় । ৫ 1 বিভিন্ন অধ্যায়ের “রাইট-আপ" এমন 
ধারণা দিতে পারে যে পরিকক্পনাটি ১৯৮০ সালে প্রণীত Bay I বাংলাদেশের দ্বিতীয় পঞ্চ -বার্ধিক 
পরিকল্পনা প্রণয়নকারীগণ “হার্ডকোর” “acer” “মাইক্রো” “মডেল” এবেক্চমার্কা এবং 
"ব্রাইট-আপ" শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ অনুসন্ধানে বিশেষ সময় দেননি মনে হয়। যদিও এই 
পরিকল্পনায় “পরিকল্পনা কাঠামো’ প্রভৃতি শিরোনামে এবং “পরিকল্পিত উন্নয়ন AINAT , ' 
রফিকুল ইসলাম 177 ১১ 




















“পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী ও কৌশলাদি”, “পরিকল্পনার আকার, লক্ষ্যসমূহ ও খাত ওয়ারী বরাদ্দ’, 
“অভ্যন্তরীণ সম্পদসমুহ’ “বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য ও বহিওসম্পদ" ইত্যাদি বিচিত্র 
উপ-শিরোনামে ৪৩০ পৃষ্ঠাব্যাপী লাইনো টাইপে মুদ্রিত ডিমাই সাইজ গ্রন্থে চলতি বাংলা ভাষার 
ফলিত অর্থনীতি চচরি এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করেছেন ॥ আলোচ্য দলিলটির ভাষাগত দুর্বলতা 
খুঁজে বের করা কঠিন নয় কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের যে সব FAT বাংলা 
ভাষায় পপ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন তারা নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার প্রয়োগ ক্ষমতার " 
সম্প্রসারণ করেছেন | তারা পণ্ডিতদের পরিভাষা প্রণয়নের জন্যে অপেক্ষা করেননি | ভাষা যে 
ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শক্তি অর্জন করে এটা তার একটি উদাহরণ । বাংলাদেশেও ১৯৭২ সাল 
থেকে বাংলা ভাষার বাৎসরিক aves উপস্থাপিত হবার ফলে ফলিত অর্থনীতিতে বাংলা ভাষা 
ব্যবহার এখন নৈমিত্তিক ও স্বাভাবিক ব্যাপার । 
স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই অথাৎ ১৯৭২ সাল থেকেই বাংলাদেশ সরকারের 
বাৎসরিক বাজেট বেতার ও টেলিভিশন মারফত জাতীয় সংসদ থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় 
প্রচার করা BWI ১৯৯০-৯১ সালের অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার “প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও চতুর্থ 
পঞ্চবার্যিকী পরিকল্পনার কলা-কৌশল ও রূপরেখা” অংশে “Perspective Plan’ এর বাংলা 
করা হয়েছে “প্রেক্ষিত পরিকল্পনা” । দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলা ভাষো অর্থ ও পরিকল্পনা 
মন্ত্রী এ এম এ মুহিত বিভিন্ন অর্থনৈতিক শব্দের ইংরেজ্জী প্রতিশব্দ দেননি কিন্তু চতুর্থ পঞ্চ 
বার্ষিক পরিকল্পনার কলাকৌশল ও রূপ রেখায় অর্থমন্ত্রী মোহাম্মদ আবদুল মন্এম বন্ধনীতে ইংরেজী 
প্রতিশব্দসমূহ উল্লেখ করেছেন | 
“পরিকল্পনা নিমর্ণের কলা-কৌশলের (techniques) দিক হতে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক 
পরিকল্পনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক খাত({economic sectors) ও সামাজিক 
গোষ্ঠী বা শ্রেণীর (Socio-economice groups) সমস্য | পন্সী এলাকায় কর্মকান্ডকে 
কৃষি এবং কৃষি-বহির্তৃত অন্যান্য কর্মকান্ডে ভাগ করা হয়েছে, কৃষি-বহির্ভূত অন্যান্য 
কর্মকাণ্ডে লিপ্ত জনগোষ্ঠী আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক (formal and informal) এই 
দুই ভাগে বিভক্ত | একইভাবে শহর এলাকার সকলকে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠীতে 
SMT করা হয়েছে; শহর এলাকার সকলেই অবশ্য কৃষি-বহিভিত (non-agricultural) - 
কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ॥ জমির মালিকানা, মালিকের সাথে চাষীর সম্পর্ক (tenancy relatio- 
nship) এবং জমির পরিমাণের ভিত্তিতে কৃষি কাজে লিপ্ত জনগোষ্ঠী ছয়টি উপ-শোষ্ঠীতে 
বিভক্ত ...1 এই প্রসক্ষে উল্লেখ করা যায় যে, সকল শ্রমর্জীবীকে তিনভাশে বিভক্ত করা 
হয়েছে ; দক্ষ (Skilled), অদক্ষ (Unskilled) এবং আংশিক দক্ষ (Semi Skilled) | 
পরিকল্পনা farka একটি সার্বিক সমতার আদর্শ বা General Equilibrium Model 
ব্যবহার করা হয়েছে): 
উপরোক্ত উদ্ধাতিতে বন্ধনীর মধ্যে যে সব ইংরেজী প্রতিশব্দ নেওয়া হয়েছে তা প্রয়োজন 
ছিল না। “মডেল” শব্দটি বাংলা শব্দে পরিণত হয়েছে তবে “General Equilibrium model’ 
এর বাংলা “সার্বিক সমতার আদর্শ" যে খুব উপযোশী নয় বলাবাহুলা 1 
y= 0] মাতৃভাষা 
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যদিও পঞ্চ- টিং নরেন রনির বার নল রনির, 
ংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ-এর ১৯৮৯/৯০ সালের 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপের অষ্টাদশ সংখ্যা বাজেট-সংশ্রিষ্ট দলিলটি সাধু বাংলায় 
উপস্থাপিত | ফলে দলিলটির বোধগম্যতা দুরূহ হয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ 'অর্থ ও খল পরিস্থিতি 
সম্পর্কে পযলোচনায় “আর্থিক খাতে সংস্কার" প্রসঙ্গে যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয় তার ভাষা 
বিবেচনা করা যেতে পারে, 
নতুন সুদের হার নীতির আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে ও উপ - খাতের 
জন্য ষাণ্মাসিকভাবে সুদের হারের কেবলমাত্র পরিসীমাসমূহ নিধারিত করিয়াছে এবং 
ব্যাংকসমূহ এ পরিসীমা সমূহের মধ্যে ষাত্মাসিকভাবে নিজ নিজ আমানত ও খণের 
খাতৃওয়ারী সুদসমূহ নিধরিণ করিয়াছে | 
২। ব্যাংকসমূহের প্রদত্ত খণ কার্যকরভাবে শ্রেণীবিন্যাস করিবার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতি 
প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই শ্রেণীবিন্যাস করণের প্রক্রিয়া হইতে উদ্ভূত ক্রেশ প্রশমনের 
লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে আয়কর ক্ষেত্রে উতৎ্সাহব্যঞ্ক রেয়াত প্রদানের ব্যবস্থাও রাখা 








হইয়াছে | 
৩। জনস্বার্থে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক খাত/উপ-খাত সমূহ প্রবাহিত খণের বিপরীতে 


প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণকে দৃশ্যমান করা হইয়াছে! 

৪। দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত খেলাপী wer আদায়ের প্রক্রিয়া দ্রুততর 
করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলা সদরে এক বা একাধিক খণ আদালত প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইয়াছে | 

CEE e ...- সুদের হারের কেবলমাত্র পরিসীমা সমূহ .. 

সীমাসমূহের কে তিন ও খা ও সম 
২। .... খাত/উপখাতসমূহে প্রবাহিত খণের বিপরীতে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণকে দৃশ্যমান -. 
81... খৈলাপী খণ আদায়ের প্রক্রিয়া | 

এসব ব্যবহার শুধু সাধু রীতির কারণে নয় বরং শব্দ নিবচিনের কারণে সহজবোধ্য নয় । 

ংকের সুদের হার বা খণ দান প্রথার চেয়ে পেশাজীবীদের অধিকতর স্পর্শ করে আয়কর 
ব্যবস্থা | ১৯৯০-৯১ সালের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী “সার্বিকভাবে কর ভিত্তিক সম্প্রসারণ এবং 
রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎসে কর কর্তন ও সংগ্রহের পরিসর বিস্তৃত করার প্রয়োজনে" 
যে ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন তার ভাষা প্রসঙ্গক্রমে বিবেচা, 

ক) ব্যাংকের সঞ্চয়ী ও মেয়াদী আমানতের সুদের ওপর ১০ শতাংশ হারে উৎসে অগ্রীম 
কর কর্তন করা হবে। 

খ) ব্যাংক আমানতের সুদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ১৫ হাজার টাকার কর অব্যাহতি এবং 
৬ শতাংশ উন্নয়ন লেভী প্রত্যাহার করা হবে। 

গ) বীমা পলিসি সংগ্রহের জন্য বীমা কোম্পানী কর্তৃক এ 
ওপর ১০ শতাংশ হারে উৎসে অগ্রীম কর কর্তন করা হবে। 


রফিকুল ইসলাম O ১৩ 
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বিল পাশ ছাড়াও বাংলা একাডেমী থেকে এবং বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের 
৮ 

তলা ভাষা প্রচলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে অবশ্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা 
বাস্তবায়ন কোষ থেকে “বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়” /অধিদপ্তর স্ব-শাসিত সংস্থা ইত্যাদির 
বাংলা নাম’ বিষয়ক পুস্তিকাটির প্রকাশ | সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২২-১১-১৯৮৬ তারিখের একটি 
স্ফারকে এ প্রসঙ্গে নির্দেশ প্রদান করা হয়, 


“সরকারী কাজের সকল স্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের কর্মসূচী-__ প্রথম পযয়ি* এখন হইতে 
বাংলাদেশের সকল অফিসের সাইনবোর্ড ও কর্মকতাদের নাম ফলক বাংলায় লিখিতে 
হইবে এবং নধিপত্র বাংলায় লেখার ACH সঙ্গে স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষরও বাংলায় করিতে 
হইবে । এই নির্দেশ কার্যকর করা এবং সার্বিকভাবে বাংলা প্রচলনের সুবিধার্থে বিভিন্ন 
মস্ত্রণালায়/বিভাগ এবং ইহাদের অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/স্ব-শাসিত সংস্থা/ 
করপোরেশনের নাম প্রমিতকরণ আবশ্যক হইয়া পড়ে | সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বাংলাভাষা 
বাস্তবায়ন কোষ এইসব নামের বঙ্গানুবাদর কাজ সম্পাদন করে এবং বিভিন্ন 
মন্ত্রণালয় /‘বভাশের মতামতের জন্য পাঠায় | তাহাদের মতামত সংগ্রহের পর এইসব নাম 
প্রমিত করার জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত অফিস-আদালতে বাংলাভাষা ব্যবহার সংক্রান্ত 
সচিব কমিটির নিকট পেশ করা হয়। এই কমিটি কয়েকটি অধিবেশনে মিলিত হইয়া 
বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষের দেওয়া নাম ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /বিভাম্গর মতামত 
বিবেচনান্তে নামগুলি সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ FA । 

সমগ্র দেশে এহ সব নাম ব্যবহৃত হইবে, কাজেই নামের ক্ষেত্রে সমরূপতা (Uniformity) 
TH করা আবশ্যক । এই জন্য এইগুলি মুদ্রিত আকারে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং 
ইহাদের অধীনস্থ দপ্তরসমূহে প্রেরণ করা হইল | অতঃপর এই তালিকায় মন্ত্রণালয়/বিভাশগ 
ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের ইংরেজী নামের বিপরীতে যে বাংলা নাম দেওয়া হইয়াছে, নাম 
ফলকে ও সকল সরকারী কাজে শুধু তাহাই ব্যবহৃত হইবে | 

“বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/স্ব-শাসিত সংস্থা ইত্যাদির বাংলা নাম" 








পুর্তিকার ভূমিকায় মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সচিব এবং PEE REET HONE TURE SEE 
ংক্রান্ত সচিব কমিটির আহবায়ক মোঃ মুজিবুল হক লেখেন, 
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নিয়াছে । উদাহরণস্বরূপ Department, Directorate ও Directorate 


General-oa কথা উল্লেখ করা যার । এই সব নামের বিভ্রান্তি এড়াইবার জন্য একটা 


সরল পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছে'। যেই ক্ষেত্রে এই সবের প্রধানদের পদ যুশ্ম-সচিবের 
0] মাতৃভাষা 


বা SPA বেতন স্কেলের আওতাভুক্ত, সেই ক্ষেত্রে এই গুলিকে ‘অধিদপ্তর’ এবং যেহক্কেহত্র 

প্রধানের পদ উক্ত বেতন স্কেলের নিম্ন পযয়িভুক্ত সেই ক্ষেত্রে এগুলিকে “পরিদপ্তর 

হিসাবে দেখানো হইয়াছে । অনেকক্ষেতত্র ইংরেজী নাম Department বা Directorate 

শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও বাংলায় এ গুলির প্রকৃত wafer বুঝাইবার জন্য যথাযোগ্য 

শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে | সরকারী কাজে ব্যবহৃত শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য ও সমরূপতা বুঝাইবার 

জন্য এই প্রয়াস সকলের গ্রহণযোগ্য হইবে বলিয়া কমিটি আশা করে | 

এই কমিটি রাষ্ট্রপতির ও প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়সহ মোট বত্রিশটি মন্ত্রণালয়ের এবং তাদের 
বিভিন্ন বিভাগের বাংলা নাম নিদিষ্ট করেন । মন্ত্রণালয়গুলি হল- প্রতিবক্ষা, যোগাযোগ, ডাক 
ও টেলিফোন, বন্দর, সামুদ্রিক ও আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, কৃষি, মৎস্য 
ও পশুপালন, সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, অর্থ, পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ্ঞ 
সম্পদ, সংস্থাপন, পররাষ্ট্র, খাদ্য, ত্রাণ ও পুনবসিন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, স্বরাষ্ট্র, 
বাণিজ্য, শিল্প, পাট, বস্ত্র তথ্য, শ্রম ও জনশক্তি, আইন ও বিচার, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি 
সংস্কার, পূর্ত, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, সমাজ্জ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক, 
যুব ও ক্রীড়া এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমূহ এবং এসব মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগসমূহ । 
বলা বাহুল্য যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ যথাযথতাবে কার্যকর হয়েছে | বাংলাদেশ সরকারের 
সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের এবং এসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের পদসমূহের বাংলা নাম 
এখন চালু | 

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড টেলিফোন নির্দেশিকা বাংলা ভাষাতে প্রকাশ করে 
থাকেন । এই 'নির্দেশিকার শুরুতে রয়েছে ৫৬ পৃষ্ঠাব্যাপী টেলিফোন নির্দেশিকা ব্যবহার পদ্ধতি, 
জরুরী ও প্রয়োজনীয় বিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা ব্যবহার পদ্ধতি, জরুরী ও প্রক়াজনীয় টেলিফোন 
সমূহ, স্থানীয় টেলিফোনসমৃহের অনুসন্ধান ও সহযোগিতা, টেলিফোন বিল সংক্রান্ত নির্দেশেবলী, 
টেলিফোন সার্ভিস, স্টেশনসমুহের ঠিকানা, টেলিফোন সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলী, ট্রাক্ষকল, 
দেশব্যাপী সরাসরি ডায়ালিং পদ্ধতি বা এন,ডব্রিউ,ডি, কলের কোড এবং সময় ও দূরত্ব অনুযায়ী 
রাজস্ব হার, বিদেশে কল করার তথ্য, আন্তজাতিক সাবসক্রাইবারস ডায়ালিং বা আই,এস,ডি ; 
নুরপাল্লার ভি,এইচ,এফ ; মোবাইল টেলিফোন, aces ব্যবস্থায় সাধারণ টেলিযোগাযোশ 
কেন্দ্ৰসমূহ, টেলিগ্রাম, টেলেক্স, ফনোগ্রাম, টা রনির যাননি নার 
আন্তজাতিক টেলিগ্রাম হার সমূহ I 

যে কোন ভাষার কোন রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা রূপে ব্যবহৃত হবার পূর্ব শর্ত প্রযুক্তির অশ্রশ্গতির 
ACH তাল মিলিয়ে চলা । বাংলা “উইলকিনস-পঞ্চানন* কর্মকারের যুগ থেকে শুরু করে মনো, 
রাইটার একটি অপরিহার্য যন্ত্র, সৌভাশ্যক্রমে বিদেশী রেমিংটন টাইপ রাইটারের ওপর ভরসা 
না করে শহীদ মুনীর চৌধুরী উদ্ভাবিত “কী Tans”, সম্বলিত মুনীর অপটিমা টাইপ রাইটার বাংলাদেশ 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ব্যাপকভাবে বাবহৃত হয়ে আসছে। এ টাইপ রাইটার অধুনালুপ্ত 
জিডি আর বা পূর্ব জামলীতে উৎপাদিত হত, সির সরান যারা রাস রা 
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কী বোর্ড বাংলা ওয়ার্ড প্রেসেসর বা কমপিউটারেও ব্যবহৃত হয়ে আসহছ ॥ বর্তমানে বাংলাদেশে 
মুনীর অপটিমা ম্যানুয়েল, দেশ বাংলা ইলেকট্রিক টাইপ রাইটার এবং AAA ম্বাকেনটস 
কমপিউটারে বাংলা ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ইলেকট্রিক টাইপ রাইটার বা 
কমপিউটারে বাংলা ভাষার যে বাবহার তা বেসরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যমেই হয়ে আসছিল | 
সম্প্রতি “বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল" কমপিউটারে বাং লা ভাষার ব্যবহারে সমতা বিধানের 
জনো প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন । এ উদ্দেশ্যে বাংলা কমপিউটারের Gay “তথা মান 
বিনিময় সংকেত" (Sart) বাছাই ও পযলোচনা, ১ 
কী বোর্ড লে-আউট তৈরী এবং বাংলা কী বোর্ড সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি ও উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান 
থেকে কী বোর্ডের নমুনা জরিপ করে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের মস্তব্যসহ একটি প্রতিবেদন 
তৈরী করা হয়েছে । কষপিউটারে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কমিটি অথবা টাস্ক ফোর্সের দায়িত্ব, 
(ক) দেশে কমপিউটারে বাংলা ব্যবহারের উদ্যোগ জরিপ ও মূল্যায়ন । (খ) কম ংলা 
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ংকলন । (গে) কমপিউটারের জন্য একটি সাধারণ ও সার্বজনীন বাংলা কী বোর্ড অনুমোদন । 
(ঘে) কমপিউটারে বাংলা ব্যবহারে শুধুমাত্র সফট্ওয়্যার পদ্ধতি (গ্রাফিক মত) অথবা শুধুমাত্র 
হার্ডওয়ার উদ্যোগের পরিবর্তে উভয় পদ্ধতির সুষম AIAN ঘটিয়ে কমপিউটারে বাংলা প্রচলনের 
ব্যবস্থাকে সুসংহত রূপ দান ॥ (৬) বাংলা সংখ্যা প্রদর্শনে (Digit Display) মেজারমেন্ট 
পদ্ধতি প্রচলনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ । দেশে কমপিউটার ও টাইপ রাইটারে বাংলা 
ব্যবহার জরিপ করার জন্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের ফলে facie ব্যক্তি বা কোম্পানী তাদের 
কাশজন্পত্র জমা দেন, ১1 বাংলা কমপিউটার সার্ভিস ২ 1 অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার্স ৩ ॥ আনন্দপত্র 
৪ । দেশ বাংলা ৫ । বেক্সিমকো ৬ । প্যারাশন প্রিন্টার্স airs পাবলিকেশন, ৭ । বাংলা একাডেমী 
৮। অনিবাণি ৯। সমুদ্র এ হক। 

বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কমিটি উপরোক্ত প্রতিষ্টান বা 

ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কী বোর্ড, তমাস, ডাটা কী বোর্ড, হানি কম সংখ্যা চিত্র এবং বিবিধ 
প্রস্তাব সমুহ পরীক্ষা ও পযলোচনার পর বাংলা ম্যানুয়েল ও ইলেকট্রিক টাইপ রাইটার এবং 
ংলা ওয়ার্ড প্রেসেসর ও কমপিউটার সম্পর্কে একটি সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম 
হয়েছে। 
বস্তুতঃ কমপিউটারে বাং ংলা ভাষার সফল ব্যবহার ও প্রচলনের ফলে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ 
ee ee ene iris de Hat 

ূ শোর ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষাব্যবহারের অভূতপূর্ব সম্ভাবনার দ্বার অচিরেই উন্মুক্ত হবে 
আশা করা যায়, বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদদের স্বপ্ন সফল হবার দিন আগত, বাঙালী 
জাতির হাজার বছরের A এই প্রথম বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রচলিত হবার পথে 
অগ্রসণ 25 | 
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লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক | বিশিষ্ট ভাষা-বিদ। বাংলাদেশের মাতৃভাষা 
PAAR YA অন্যতম প্রাজ্ঞ সংগঠক । 
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উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই এদেশের শিক্ষিত নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিরা শিক্ষাব্যবস্থার 
সংস্কারে মনোযোগী হন। টোল মাদ্রাসার উপযোগিতা যতই থাক না কেন, তাদের কর্মক্ষেত্র 
২কীর্শণ এবং শক্তি-সীমিত। ইংরেজের হাত দিয়ে ইউরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির অপরিমেয় 
Pacis যে ঈষত-মাত্র আভাস আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল তা দেখে আমাদের হৃদয়ে নৃতন 
আশার সঞ্চার হল | আমরা অনুভব করলাম পশ্চিমের দ্বার খুলে আমাদের ঘরে ওদিককার আলোর 
পথ অবারিত করে দিতে হবে । আমরা বুঝলাম জ্ঞানের সূর্য দিতুনাগের শাসন মানে না, অনুকূল 
hare পেলে শুধু পূর্বে নয় পশ্চিমেও তার উদয় হতে পারে | 
সেদিনকার কয়েকজন সুশিক্ষিত চিন্তাশীল দেশহিতৈষী দূরদর্শী হিন্দু মনীষী দেশে ইংরেজী 
শিক্ষা প্রবর্তনের জন্যে বিশেষভাবে উদ্যোগী হলেন । হিন্দু কথাটার মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক 
কটাক্ষ নেই, আছে এতিহাসিক সত্য ! তারা তৎকালীন রাজ্ঞশক্তির কাছে যে সাহায্য ও সহযোগিতা 
প্রার্থনা করেছিলেন এবং তার যে ফল ফলেছিল সেটা বিস্মৃত হবার মত প্রত্তাত্তিক ঘটনা নয় I 
হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি mq এডওঅর্ড 
হাহড্‌ ঈষ্ট (Sir Edward Hyde East}-এর লিখিত একটি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধত করি__ 
‘About the beginning of May a Brahmin of Calcutta, whom I know, 
and who 15 well known for his intelligence among the principal native 
inhabitants and also intimate with many of our own gentlemen of 
distinction called upon me and informed me that many of thcleading 
Hindoos were desirous of forming an establishment for the cduca- 
tion of their children in a liberal manner as practised by Europeans 
of condition and desired that I would lend them my aid toward it 
by having a mceting held under my sanction... the meeting was held 
at my house on the 14th of May, 1816 at which 50 and upwards 
of the most respectable Hindoo inhabitants of rank and wealth 
attended, including also the the principal Pundits, when a sum of 
nearly half a lac of rupees was subscribed and many morc subscri- 
ptions were promised... all expressed themselves in favour of 
making the acquisition of the English language a principal object 
of education together with its moral and scientific productions.” 


ইংরেজী শিক্ষা যে ইংরেনজ্ঞ আমাদের উপরে চাপিয়ে দেয়নি বরং আমরাই তার প্রবর্তনের 
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Go তৎকালীন ইংরেজ সরকারের উপর চাপ দিয়েছিলাম, অর্থসামর্থাও জোশাচ্ছিলাম, তারও 
প্রমাণ আছে । ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পালামেন্টরি কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে পিয়ে আলেকজান্ডার 
ডাফ্‌ (Alexander Duff) বলেছিলেন-___ 
‘English Education was in a manner forced upon the British 
Government, it did not itself spontancously originate it. There were 
two persons who had to do with it. The one was Mr. David Hare. 
The other was a native Ram Mohan Roy’. 
এই বলে ডাফ সাহেব হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করেন | 
দেখা যাচ্ছে, এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার যে প্রাথমিক পরিকল্পনা হয় তার সূত্রপাত করেন 
রামমোহন রায়, তাঁকে সমর্থন ও তাঁর সহযোগিতা করেন হেয়ার সাহেব | তার থেকেই জন্মলাভ 
হিন্দু কলেজ । 
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ইংরেজী শিক্ষা কথাটার অর্থ কি? অর্থ এই নয় যে হংরেজী ভাষার মধ্য দিয়ে যা শেখানো 
হয় তাই ইংরেজী শিক্ষা । ইংরেজী শিক্ষা কথাটা আমরা ব্যাপক অর্থে চিরকাল ব্যবহার করে 
এসেছি । ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক যেটুকু বিদ্যা আমাদের আয়ত্ত হয়েছে ইংরেজের 
সংস্পর্শে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের যেটুকু সম্পদ আমরা প্রায় দেড়শ বছর ধরে আহরণ করেছি 
তা ইংরেজীর মারফতে অথ ইংরেজী শিক্ষাবিধির মধ্য দিয়ে । ভারতহিতৈষী অনেক ইংরেজকে 
আমরা বন্ধুরূপে পেয়েছিলাম | তাঁদের সানিধ্য তাঁদের সহযোগিতা আমাদের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের 
সহায়ক হয়েছিল | 

ইংরেজী শিক্ষা মানে কেবল ইংরেজী ভাষা শিক্ষা নয়। একটা দেশের অধিকাংশ লোক 
ইংরেজী ভাষা না জেনেও ইংরেজী শিক্ষা অথাৎ ইউরোপীয় শিক্ষা লাভ করতে পারে এ কথা 
আজ্জকের দিনে কল্পনা করা কঠিন নয় । জাপান তাদের মহত দৃষ্টান্ত 1 বস্তুতঃ আজ্ঞও বিংশ শতাব্দীর 
এই অষ্টম দশকেও___ ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষিত মানুষের অনুপাত সংখ্যা কত? মাতৃভাষায় 
অ আ ক খ যারা লিখতে পড়তে পারে-_ যাদের সাক্ষর ব'লে সংজ্ঞা দিয়েছি__ তাদের সংখ্যাই 
এখনও ত্রিশ শতাংশের Beet উঠতে পারল ATI এর WE তো অনুমান বা কল্পনার কোনো 
অবকাশ নেই, এটা তো নির্মম সত্য। যে কোন সভ্য দেশের পক্ষে, যে কোনো সভ্য জাতির 
পক্ষে এর চেয়ে Foy আর কি হতে পারে? আমরা “রোহিণী”র গালিচায় চড়ে আকাশ কুসুম 
চবির রা টানি রানা ee E TS কাস্তে এবং হাতুড়ি 
বিদাত পাচা রর tes VEO HOE জানার 

এই দুরবস্থার কথা চিন্তা করলে উদ্বেগ ও উত্তেজনার উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয় 
এবং তার ফলে একদল মানুষ নিতান্তহ চরমতাস্ত্রিক হয়ে পড়ে । সারা ভারতবর্ষে এইরকম একটা 
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দলের উদ্ভব হয়েছে দেখতে পাচ্ছি Suwa স্লোগান হচ্ছে STIR TAS BOTS" । আশি প্রথমেই বলে 
রাখি *অংরেক্জী হটাও+ দলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। আমি সনে করি ভারতবর্ষে পাশ্চান্তা 
জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার যত ব্যাপক হবে এবং যত দ্রুত হবে ততই ভারতের কল্যাণ | 
দেশের সদব্ুদ্ধিসম্পন্ন বহু লোকের সঙ্গে এই বিষয়েও আমি একমত যে, পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের 
বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক যোগ অব্যাহত রাখবার জন্যে পশ্চিমের এক বা একাধিক ভাষা শিক্ষা 
করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক | আর তার মধ্যে ইংরেজীর স্থান যে WALA, অন্ততঃ আমাদের 
পক্ষে বৈদেশিক সকল ভাষার মধ্যে ইংরেজী যে সবপগ্র শিক্ষণীয়, তাও আমি মানি । এই ভাষার 
পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক | 

ইংরেজী শেখার জন্যেই ইংরেজী শেখা দরকার । সুশিক্ষিত ভারতবাসী ইংরেজী শিখবেন 
এ আশা অবশাই করব । শিক্ষিত ভারতবাসী গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে প্রণয়ন 
করব যার বিভিন্ন স্তরে ইংরেজী পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়, দেখব ইংরেজী ভাষা বিষয়ে 
অধ্যাপনা এবং পরীল্ষণের মান ক্রমশঃ উন্নীত হয় । সুলভ জনপ্রিয়তার মোহে প্রতিদিন ইংরেজীর 
মানের অবনয়ন ঘটাব এবং সত্তাস্থলে ইংরেজীর জন্যে Herat করব-__ এতে ব্যক্তির লাভ 
হতে পারে কিন্তু দেশের ক্ষতি রোধ করা যাবে না। | 
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আমাদের কর্ম ও চিন্তার মধ্যে সব সময় সঙ্গতি দেখা যায় না । গত কয়েক বছরের মধ্যেই 
প্রবেশিকা খেকে বি-এ পর্যন্ত পাঠক্রমের সকল সোপানেই ইংরেজী শিক্ষার মানকে অবনমিত 
করেছি | একটি পাপচক্রের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিপর্যস্ত হতে হতে বিনষ্টির প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। 
ইংরেজী ভাষার শিক্ষক কোথায়? কথাটা শুনতে মধুর লাগবে না, কিন্তু কথাটা যে সত্য তা 
অভিভাবক মাত্রেই স্বীকার করবেন। ইংরেজী শিক্ষার পত্তন যেখানে হয় সেই স্কুলে সুযোগ্য 
ইংরেজী শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প । আর এঁদের কাছে যারা ইংরেজী শিখে কোনোরকমে 
বি-এ পাশ করেছেন তারা আবার পরবর্তী প্রজাতিকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিচ্ছেন । তার যে 
ফল অবশ্যম্ভাবী তা ঘটছে । পাশ নম্বরের হার কমিয়ে এবং গ্রেস নম্বরের হার বাড়িয়ে সে বিপত্তির 
হাত থেকে কদিন রক্ষা পাব? চোখের সামনে যে বিপদ ঘটছে আমরা তা দেখেও দেখিনি, 
আজও দেখছিনে | 

যারা বলেন শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন মাতৃভাষা হলেই ইংরেজীর জ্ঞান কমবে তাঁদের 
বলি শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন যখন পুরোপুরি ইংরেজীই ছিল-_তখনও তো কমেছে, তখন 
থেকেই তো কমেছে | কেন্দ্রীয় চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজীর মাধ্যম এখনও ওঠেনি সেখানে বাঙালী 
হাত্রেরা আপন যোগ্যতা দেখাতে পারছে না কেন? এ বিষয়ে যাদের বলবার অধিকার আছে 
তারা বলেন, ইংরেজী লেখা এবং ইংরেজী বলার অক্ষমতাই অসাফল্যের প্রধান কারণ । 

ইংরেজী শিক্ষাদান ব্যবস্থার মধ্যেই প্রধান গলদ ॥ দেশে স্কুল বাড়ছে যে হারে Deny] 
শিক্ষক সেভাবে তৈরী হচ্ছে ATI সকল বিষয় সন্বন্ধেই এই Tey প্রযোহা, ইংরেজী সহ” 
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বিশেষভাবে । ইংরের্জীর গোড়া পত্তন হচ্ছে না, ভিত্তি আলগা থেকে যাচ্ছে। কলেজে গিয়ে 
সে আলশা ভিত্তি শক্ত হবে কেমন করে? কলেজের অধ্যাপকদের Capper বিচার করব না। 
শুধু এই বলব তাঁরা যোগ্য হলেও তাঁদের পক্ষে ছাত্রদের ইংরেজী ভাষা বিষয়ে জ্ঞানদানের 
সুযোগ অল্প । তাঁরা মিল্টন শেক্সপীয়রের কাব্য নাটক পড়াবেন, কিন্তু ব্যাকরণ ও রচনা শেখানোর 
সময় পাবেন কোথায় ? 

এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ছেলেরা প্রবেশিকা থেকে এম-এ পর্যস্ত পড়ছে । ছাকশি 
দিয়ে গলতে গলতে দু চারজন শেষ পর্যস্ত থাকচ্ছে। তাদের মধ্যে যারা CAMPS, শিক্ষণ বিভাগ 
সাধারণতঃ তাদের আকর্ষণ করতে পারে ATI ফলে শক্তিমানের সেবা থেকে শিক্ষা বাবস্থা বঞ্চিত 
হচ্ছে । তার ফল পড়তে সমগ্র জাতির উপরে uF পাপচক্রের আবর্তন কোনো এক SNA 
কেছনা এক সয়ে বন্ধ করতে হবে 1 তা যতক্ষণ না পারছি ততক্ষণ একজনের অপরাধে অন্যজ্ঞজনকে 
আক্রমণ করে আত্মপ্রসাদের বেশি আর কিছু লাভ হবে না। 

পূর্বেও একাধিকবার বলেছি__এখনও বলছি ইংরেক্জী শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে আমি 
অবহিত । কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বি-এ পরীক্ষা পর্যস্ত ইংরেজী জ্ঞান আশানুরূপ হয় 
না। আমার তো মনে হয় রুশ জামনি ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্যে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন ডিপ্লোমা ও সাটিফিকেট কোর্স খোলা হয়েছে ইংরেক্জীর জন্যে সেরকম একটি 
কোর্স খোলা আবশ্যক । সাহিত্যতত্ত্ব বা রসতত্ব নয় ভাষা শিক্ষাদানই হবে সে পাঠত্রমের প্রধান 
লক্ষ্য | 

fag ইংরেজী ভাষা শেখা এক জিনিষ আর ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ 
করা আর এক জিনিষ ৷ পূর্বে ইংরেজী শেখা আবশ্যক কিন্তু ভাষা হিসেবেই তা শিখতে হবে। 
বিষয়-শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা । শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রবর্তন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আজ্ঞ 
থেকে প্রায় আশি বৎসর পূর্বে লিখেছেন__ 

“স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনোই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। 

দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই 

শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর বদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে তবে মাতৃভাষা ছাড়া 

যে তার কোন গতি নাই, একথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয় । রাজ্ঞা কত 

আসিতেছে কত যাইতেছে ; পাঠান গেল, মোগল গেল, ইংরেজ আসিল আবার কালক্রমে 

ইংরেজও যাইবে; কিন্তু ভাষা সেই বাংলাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাংলাই চলিবে | 

যাহা কিছু বাংলার থাকিবে তাহাই যথার্থ থাকিবে এবং চিরকাল থাকিবে । ইংরেজ যদি 

কাল চলিয়া যার তবে পরশু ওই বড়ো বড়ো বিদ্যালয়গুলি বড়ো বড়ো সৌধবুদ্রুদের 

মত প্রতীয়মান হইবে | ভালোরূশে নজ্ঞর করিয়া দেখিলে আজ্ঞও ওগু লোকে বুদ্রুদ্‌ বলিয়া 

বোঝা যায় | উহারা আমাদের বৃহৎ লোক-প্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত লঘ্বুাবে অতিশয় অল্পস্থান 

ফেনের আধিক্য দেখিলে ভ্রম হয় তবে বুঝি আগাগোড়া এরূপ ধবলাকার, একটু অস্তরে 

অবগাহন করিলেই দেখা যায় সেখানে সেই ek শীতল চিরকালের AAPEA | 

বি ভট্টাচার্য 0 ২১ 











লাভ না করে, তবে সমাজের উপরিভাগে যতই অবিশ্রাম, নৃত্য করুক এবং ফেনাইয়া 
উঠুক তাহা ক্ষণিক শোভার কারণ হইতে পারে, চিরস্তন জীবনের উৎস হইতে পারে 
না। ... জ্ঞান বিজ্ঞান যেখানকারই হউক ভাষা মাতার হওয়া চাই । শিক্ষাকে এমন আকারে 
পাওয়া চাই যাহাতে ইচ্ছা করিলে আমরা সকল ভ্রাতাভগিনীই তাহার সমান অধিকারী 
আপামর সাধারণের মধ্যে REIS হইতে পারে, কেবল সংকীর্ণ স্থানবিশেষে বদ্ধ হইয়া 
একটা অতাস্ত Tea প্রদাহ উপস্থিত না করে 1’ সাধনা, চৈত্র, ১২৯৯ 
মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করলেই যে ইংরেজী শেখার পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এরকম একটা ধারণা 
আজও আমাদের মধ্যে অনেকের আছে । সেকালে তো ছিলই । রবীন্দ্রনাথ প্রতিপক্ষের আপত্তি 
নিজেই উশ্থাপন করে তা খণ্ডন করেছেন | 

শিশুকাল থেকে সমস্ত শিক্ষা ইংরেজী ভাষায় নিবহি না হলে বাঙালীর ছেলে ভালো 
করে ইংরেজী শিখতে পারবে না এ ধারণা তাঁর মতে একেবারেই ভিত্তিহীন । যে ভাষা সবচেয়ে 
ভাষার দ্বারা তা হওয়া কখনো সম্ভব aw পরিচিতের সাহায্যে অপরিচিতকে চিনি- এটাই হল 
মনুষ্যপ্রকৃতির বিধান । শুধু ইতিহাস ভূশ্গোল গণিত রসায়ন নয় একটি অপরিচিত ভাষা শিক্ষা 
করতে গেলেও মাতৃভাষাই হবে তার শ্রেষ্ঠ মাধাম । রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাষায় এই মত প্রকাশ করেন 
যে ইংরেজী কখনো বাংলার স্থান অধিকার করতে পারবে না। ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন তিনি 
অস্বীকার করেন নি । তিনি বলেছেন, ছেলেমেয়েরা হংরেজী শিখব বাংলার পরিবর্তে নয়, বাংলার 
অনুষক্ষরূপে | 

“বাল্যকাল হইতেই ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিকরূপে, 

অতি অল্পে অল্পে, তাহা হইলে বাংলা শিক্ষা ইংরাজি শিক্ষার সাহায্য করিবে । ইতিহাস 

ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরাজিকে কেবল ভাষাশিক্ষারূপে 

শিখাইলে ভাষারূপে ইংরেজি শিখিবার অধিক সময় পাওয়া যায় ; বুবিয়া পড়িবার এবং 

অভ্যাস করিয়া শিখিবার যথার্থ অবসর থাকে ।” 

শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা ও পরিমাণ যত বাড়ে ইংরেজী শিক্ষা সেই অনুপাতে কমতে 

থাকে | 

“তাহার প্রধান কারণ, আগাশ্গোড়া মুখস্থ করিতে শিয়া ইংরেজী বুঝিবার এবং রচনা করিবান 

সময় পায় না। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাংলায় পাইতাম তবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা 

যে কত সহজসাধ্য হইত তাহা বলা যায় না। তাহা হইলে শিক্ষার বিষয়গুলি এখনকার 

অপেক্ষা গভীরতর এবং ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা এখনকার অপেক্ষা অনায়াসে দুরূহতর 
af সুখস্থীকরণ প্রবণতার পরিণাম যে কতখানি হাস্যকর হতে পারে ছিন্নপত্রে কবি তার দু একটি 
>> O মাতৃভাষা 
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শৈল ॥ ইংরেজী শিক্ষার সুফলের সম্বন্ধে তীর মনে যে কোনো সংশয় ছিল না একথা বারংবার 
বলেছি। ইংরেক্জী ব্রন্মচর্য বিদ্যালয়ের (১৩০৮ পৌষ, ১৯০১ ডিসেম্বর) ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয়ের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরেজী ভাষার অনেক ক্লাস তিনি নিজেই নিতেন । ইংরেজী ভাষা শেখানোর 
পক্ষে কোন্‌ প্রণালী সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে সে নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অস্ত ছিল না। 
“ইংরেজী সোপান’, “ইংরেজী পাঠ’, “ইংরেজ শ্রুতিশিক্ষা’, ‘ইংরেজী সহজ্জশিক্ষা’ এবং দু- বণ্ড 
“অনুবাদচচ্ এই বইগুলি ইংরেজী শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী শিক্ষাদান বিষয়ক অনুশীলনের 
ফল ॥ ইংরেজীকে রবীন্দ্রনাথ হটাতে চান নি। তিনি শুধু শিক্ষার বাহকতার ভারটা তার হাতে 
দিতে নিষেধ করেছিলেন যেহেতু সে কাজটা নিবহি করা মাতৃভাষার MTHS AS | 

তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষার বিগলিত করিয়া দিতে হয় 1 যে ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, 

যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিহশ্বাস-প্রশ্বাস Frey হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার 

GAA BATA সহিত তাহার যোগসাধন হয় । বুদ্ধ সেইজন্য পালি ভাষায় ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, 


(8) 

পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও আমাদের ভ্রীবলক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে হলে তাকে মাতৃভাষার 
মধ্য দিয়েই করতে হবে । কিন্তু সহজ কথাটা আজ পর্যস্ত সবাইকে বোঝানো শেল না। অধ্যয়ন 
প্রতিবাদের ঝড় ওঠে । যাঁরা চতুর লোক তাঁরা কলহ করেন না। তাঁরা বলেন, নীতি হিসাবে 
মাতৃভাষার ব্যবহার অবশ্যই sre তবে এখন সময়টা অনুকূল নয়, আরও কয়েকটা দিন বাক। 

বেশী দিন নয় মাত্র বছর দশেক আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন (১৯৬২) 
সভা মাতৃভাষার প্রসঙ্গ নিয়ে একটা বিতর্ক সভার আকার ধারণ করে | সমাবর্তন উৎসবের প্রথম 
দিনের নিসস্ত্রিত সমাবর্তন-বক্তা অধ্যাপক সতোন্দ্রনাথ বসু এই মন্তব্য করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সকল স্তরে এবং সকল শ্রেণীতে বাংলা ভাষাকেই শিক্ষার মাধামরূপে গ্রহণ করা উচিত । দ্বিতীয় 
দিনের ভাষণদাত্রী শ্রীমতী বিজয়লম্ম্রী পণ্ডিত এই মতের বিরোধিতা করে যা বলতেন, তার 
তাৎপর্য এই যে শিক্ষার নিয়স্তরে মাতৃভাষা যদি বা চলে-__ কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীকেই 
মাধ্যম রাখা উচিত। 

তৎকালীন উপাচার্য তাঁর ভাষণে সপক্ষেই মত প্রকাশ করলেন । তিনি বললেন 

‘I have applied my mind to the question whether the English language 

can be retained as the medium of instruction | at least in Post- 

graduate and Honours classes." 
এ স্থলে at least কথাটির তাৎপর্য লক্ষণীয় । শিক্ষার নিয্নতর স্তরেও ইংরেজীকে মাধ্যমরূশে 
ব্যবহার করতে পারলেই তিনি সুখী হন কিন্তু জনমতের চাপে তা যদি নিতান্তই সম্ভব না হয় 
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তা হলে অস্ততঃ অনার্স এবং এম-এ» এম-এস-সি-র ক্ষেত্রে না রাখলেই নয়। ইংরেজীর 
স্থলে আঞ্চলিক ভাষা প্রবর্তনের জন্য জনসাধারণের গুৎসুক্য SAS হয়েছে কি কারণে? তিনি 
বলেন স্বাদেশিক ভাবাবেগ এর কারণ । আর এক কারশ-_ _আঞ্ঙলিক ভাষার সমুমতি বিধানের 
আগ্রহ! কলিকাতার উচ্চতম আদালতের প্রাক্তন বিচারক মহাশয়ের মন্তব্যের সুর শুনে মনে 
হয় দুটোই অমূলক এবং অর্থহীন । তিনি এ বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা করে বলেন-_ 
‘It (ইংরেজ্জীর স্কুলে আঞ্*নিক ভাষা প্রবর্তনের ইচ্ছা) is also partly based on 
a theory that it will be casier for our students to understand a subject 
in their own mothertongue than in a foreign language. It ts said that 
the attempt to acquire mastery over a subject in a foreign language 
involves to some extent a waste of our national energy.” Safe “বিদেশী 
এরকম একটা মতবাদ প্রচলিত আছে এবং আঞ্চলিক ভাষাকে ইংরেজীর স্থলে প্রবর্তন 
করার ইচ্ছার সেটাও একটা কারণ | বিদেশী ভাষার সাহাযো জ্ঞানার্জন করতে গেলে জাতীয় 
শক্তি কিছু অপচয় ঘটে । এ ধরণের কথাও কেউ কেউ বলে থাকেন I” 
কি কি কারণে লোকে ইংরেজীর পরিবর্তে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করতে ইচ্ছা করেন বলে 
তিনি মনে করেন, সেগুলি বিবৃত করে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মহাশয় রায় 
দিলেন 





‘I regret to say that I can not accept any of the aforesaid grounds 
as a reason for discarding English as a medium of instruction.’ 
উল্লিখিত কোন ধুক্তিকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীকে বর্জন করার পক্ষে সংগত কারণ 

দেখিয়েছিলেন তার উপরে কারও কথা চলে AT সে যুক্তিটা কি? 
“With regard to the patriotic sentiment, I need hardly point out 
that almost all the great patrioticleaders of our country were masters 
of the English language.’ 
দেশনায়কদের মধ্যে প্রায় সকলেরই ইংরেজী ভাষার উপরে ছিল অখণ্ড অধিকার । তাতে তো 
তাঁদের দেশভক্তি ব্যাহত হয়নি । সুতরাং স্বাদেশিকতার প্রসঙ্গে ইংরেজীর কথা Sara করা 
তাঁর মতে বাহুল্য মাত্র । এতেও যদি প্রতিপক্ষ স্তব্ধ না হয় তাহলে তিনি জাতির জনকের নাম 
‘It will be enough for my purpose if I cite the instance of the 
father of the Nation who could and did express his thought in English 
in an indimitable style.’ 
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জাতির জনক ইংরেজীতে ভাব প্রকাশ করতেন শুধু নয় অননুকরণীয় ভঙ্গীতে ভাব প্রকাশ 
ইংরেজীতে তাঁর এমনি অধিকার ছিল । ইংরেজীর সঙ্গে দেশপ্রেমের যে কত ঘনিষ্ঠ 
যোগ তা আমরা এই সমাবর্তন ভাষণের মধ্যে দিয়েই প্রথম জ্ঞানতে পারি ॥ আমরা জ্ঞানতে পারি 
শোখলে, তিলক, লাজপত রায়, মতিলাল cs, স্বামী বিবেকানন্দ, ager সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ‘were 
remarkable for the English style. এর পরেও মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়ার কথা 
_ আর কি বলা যায়? 
উচিত এটাও তাঁর মতে অস্তঃসারশূন্য অজুহাত মাত্র | তাঁর ধারণা-_ 
- “The retention of English, as a medium of instruction has never 
hampered the progress of the regional language at least in Bengal. 
ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন হিসেবে প্রচলিত রাখার দরুণ আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি কখনো ব্যাহত 
হয়নি, অস্তত বাংলাদেশে তো নয়ই । আঞ্চলিক ভাষার অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া তো দূরের কথা 
বরং Se ee রা পারার রাজন পার 
মাধ্যমেই বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন 
‘The litterateurs of Bengal who have made valuable contributions 
to the progress of the Bengali language received their education in 
the English medium.’ 
এই তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে পাছে কেউ সংশয় প্রকাশ করে সেজন্যে বক্তা আশে থেকেই মধুসূদন 
মধুসূদন, বস্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র_বাংলা সাহিত্যকে কি পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছেন 
তা আমরা জানি 1 কিন্তু তাঁদের সকলে ইংরেজীর মাধ্যমে বিদ্যাশিক্ষা করেছেন বলে সেটা সম্ভব 
হয়েছে এটা মানতে গেলে সতোর Water war করা হবে । কারণ, ইতিহাস বলে তারা সকলেই 
ইংরেজীর ' মাধ্যমে বিদ্যালাভ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বর্তমান প্রসঙ্গে 
“বাংলা ভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বারবার দেশের সামনে এনেছি তার 
মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা । যখন বালক ছিলেম আশ্চর্য এই যে, তখন 
টি U Sa tabi sania তখনো যে সব স্কুলের 
‘he is up’ তিনি হন উপরে, যারা ইংরেজী ‘1’ সর্বনাম শব্দের ব্যাখ্যা মুখ করাচ্ছিল 
‘I by myself 1? তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল সেই সব পরিবারের ছাত্র যারা ভদ্রসমাজে 
উচ্চ পদবীর অভিমান করতে পারত । এদেরই দূর পার্শ্বে সংকুচিতভাবে ছিল প্রথমোক্ত 
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শিল্ষণা বিভাগ, টির Pnr tar tome siir n, aer anih 
. ছিল “নমলি স্কুল-নামধারী মাথা-হেট করা বিদ্যালয়ে ॥ তাদের জীবিকার শেষ লক্ষ্য ছিল 
বাংলা বিদ্যালয়ে স্বল্প APS বাংলা পশ্ডিতি বাবসায়ে। আমার অভিভাবক সেই নমলি 
স্কুলের দেউড়ি বিভাগে আমাকে ভর্তি করেছিলেন ॥ আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই 
শিখেছিলেম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ 
যার অনুশাসনে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধুভাষার 
কৌলীন্য ঘোষণা করত । ... আমার বারো বৎসর বয়স পর্যস্ত ইংরেজী বর্জিত এই শিক্ষাই - 
চলছিল । ... এর ফলে শিশুকালেই বাংলা ভাষার Stora আমার প্রবেশ ছিল অবারিত | 
সে Stara উপকরণ যতই সামান্য থাক, শ্িশুমনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট 
ছিল।' 
রবীন্দ্রনাথ বলছেন, নমলি স্কুলে পড়ার ফলে বাংলা ভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় 
ভাব প্রকাশের সাধনাও চলতে লাগল | রচনার সাধনা স্বভাবতই সহজ নয়। তাও যদি আবার 
বিদেশী ভাষার মাধ্যমে করতে হয় তা হলে পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করা কঠিন হয়ে পড়ে । অল্প 
বয়সে বাংলা ভাষাটা এইভাবে আয়ত্ত হয়েছিল বলেই ইংরেজী শেখাও তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল | 
অবকাশে যেটুকু ইংরেজ্জী আমি পথে পথে সংগ্রহ করেছি সেটুকু নিজের খুশিতে ব্যবহার 
করে থাকি, তার প্রধান কারণ শিশুকাল থেকে বাংলা ভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত৷’ 
সাত en ice meee কবি বলেছেন 
রাগ সেই খাদ্যে খাদাবন্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খারাপ ছিল, যে খাদাপ্রাণে 
সৃষ্টিকর্তা তার যাদুমন্ত্র দিয়েছেন I’ 
হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদনের শিক্ষা প্রধানত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়েছিল বটে 
কিন্তু মধুসূদনের জীবনচরিত পাঠ করলে দেখতে পাই কবি নিজে পরভাযাবাহিনী এই শিক্ষাকে 
ক্ৰটিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন | বলছেন-__ 
‘Such of us as owing to early defective education, know little -of 
it (Bengali) and learn to despise it are mirseably wrong.’ 
এই প্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করেও বে বাংলাভাষায় তাঁর অসামান্য অধিকার 
এবং গভীর অনুরাগ জন্মেছিল তার প্রধান কারণ শৈশবের গৃহশিক্ষা-__সে শিক্ষা স্বভাবত 
একাস্তভাবেই মাতৃভাষার উপরে প্রতিষ্টিত। 
aes যে একদা মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার তার সপক্ষে সুদৃঢ় মত 
প্রকাশ করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসই তার প্রমাণ দেবে । যে ভাষার মাধ্যমেই 
=» [7 ঘাতিতাষা 














তিনি শিক্ষা পান না কেন মাতৃভাযাই যে যোশগ্যতম বাহন এ সম্পর্কে তাঁর মনে কখনো সংশয় 
ছিল না। 


(e) 
শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রবর্তন এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতা 
নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা শুরু হয়েছে উনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে। 
সেদিনও বিতর্ক কম হয়নি । প্রবর্তনের পক্ষে যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন বিরোধী দলের হাতে 
সা rene পারার দার! যুক্তির চেয়ে সংখ্যার বল সর্বদাই বেশী । সেকালেও তাই 
ছিল। কলিকাতা বিশ্বাবিদ পূর্বতন অভিভাবকেরা এ বিষয়ে কি ভেবেছিলেন কি করেছিলেন 
একবার অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখা ঘাক। আজ থেকে আশি বছর আশের কথা চিন্তা 
করুন | কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সেও এক স্মরণীয় কাল । সেই প্রথম একজন ভারতীয় 
আরক্কাইন, সামসার মেন, সেটন কার, বেলি, ইলবাট, হান্টার প্রভৃতির মত বাঘা বাঘা ইংরেজ 
ভাইস্‌ চ্যান্সেলরের পর ওই পদে অধিষ্ঠিত হলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯০ সালের 
জানুয়ারী মাসে । ১৮৯১ সালের জানুয়ারী মাসে পাঠ করলেন তাঁর প্রথম সমাবর্তন ভাষণ । 
We হল। তিনি বললেন 
‘I firmly believe that we can not have any thorough and extensive 
culture as a nation, unless knowledge is disseminated through our 
own vernaculars: Consider the lesson that the past teaches. The 
darkness of the Middle ages of Europe was not completely dispclicd 
until the hight of knowledge shone through the medium of the 
numerous modcrn languages. So in India not withstanding the benign 
radiance of knowledge that has shone on the higher levels of our 
society through one of the clearest media that exist, the dark depths 
of ignorance all round will never be illumined until the light of 
knowledge reaches the masses through the medium of their own 
৬০720881915. 
অথত্ ‘যদি না মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞানকে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় তাহলে জ্ঞাতি 
| করতে সমর্থ হব না । ইতিহাস আমাদের 
কি শিক্ষা দেয় তা বিবেচনা করে দেখুন ৷ বিবিধ আধুনিক ভাষার বাহকতায় জ্ঞানের আলোক 
বতদিন না তার দীপ্তি বিকীর্ণ করেছিল ততদিন ইউরোপের মধ্যযুগীয় অন্ধকার সম্পূর্ণ 
দূরীভূত হয়নি। ভারতবর্ষেও তাই । একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যমের সাহায্যে জ্ঞানের আলোক 
আমরা পেয়েছি বটে কিন্তু সমাজের উপরের WEAR তার AEAT | সমগ্র দেশ যে অজ্ঞানতার 
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গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন যতক্ষণ না মাতৃভাষার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো 
পৌঁছে দেওয়া হয় ততক্ষণ সে অন্ধকার অপসারিত হবে না? । 


শুধু মাধ্যম হিসেবে নয়, অধ্যয়নের বিষয় হিসেবেও মাতৃভাষাকে আবশ্যিক পাঠাতালিকার অন্তর্ভুক্ত 
করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি এই ASST ব্যক্ত করে বললেন 


‘I.....deem it not merely desirable, but necessary that we should 
encourage the study of those Indian vernaculars that havea literature 
by making them compulsory subjects of our examinations.’ 


প্রথম ভারতীয় উপাচার্যের ভাষণে দেশের মর্মকথা সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল 1 বি 





তৎকালীন অভিভাবকেরা এই অভিমতকে কর্মক্ষেত্রে রূপ দেবার জন্যে অগ্রসর হলেন | ১৮৯৯ 
এর ১লা মার্চ তারিখে আশুতোয সুখোপাধ্যা মহাশয় রেজি স্ররারের কাছে এ সম্পর্কে প্রস্তাব 
করে একটি পত্র পাঠালেন । ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রবর্তন প্রয়াসের ইতিহাসে এই 
পত্রের একটি এঁতিহাসিক মূল্য আছে বলে তার প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধত করছি-__ | 


abr 


‘It will be in the recollection of all that at the last convocation 
for conferring degrees, the Hon ble the Vice-Chancellor drew 


- attention tothe necessity of encouraging the study of Indian vernacu- 


lars. He is reported to have said, ‘I also deem it not mercly desirable, 
but necessary, that we should encourage the study of those Indian 
vemaculars that have a literature by making them compulsory 
subjects of our examinations in the conjunction with their kindred 
classical language.’ Sharing the vicw thus sct forth, and bclieving 
that the time has come when the University should take action in 
the matter, I beg to submit for the consideration of the Syndicate 
the following propositions. (!) That in the Arts Examinations 
candidates who take up Sanskrit should also be examined either 
in Bengali or Mindi or Urdu .. 

Umesh Chandra Datta seconded. Raja Pyarimohan Mookherjce 
proposed as an amendment that it is not desirable to modify the 
Arts Examinations Regulations in the way suggcsted in the motion. 
Maulavi Sirajul Islam seconded the amendment. 

Col. H. S. Jarrett, Nawab Abdul Latif, Babu Rajaninath Roy and 
Mm. Mahesh Chandra Nyayaratna opposed the motion. 

Babu Bankim Chandra Chatterji, Chandranath Basu and Mahendra 
N. Ray spoke in favour. Babu Nilmoni Mukherji spoke against the 





motion. 
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Dr. Macdonald, Mr. A. M. Bose and Haraprasad Shastri supportcd 
the motion. . 
With the consent of the meeting the amendment was withdrawn, 
being taken as a direct negative of the original motion. 
The motion was then put to vote and declared lost by a majority 
of 17 to 11.’ 
ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির অধ্যয়নে উৎসাহদানের প্রয়োজনীয়তার দিকে যে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিলেন সে কথা সবার স্মরণ থাকবে । প্রকাশ যে তিনি বলেন, ___যে-সকল ভারতীয় 
ভাষা সাহিতা-সম্পদে সম্পন্ন, সংশ্লিষ্ট প্রাচীন ভাষাগুলির সঙ্গে ওইসকল ভাষাকেও 
আমাদের পরীক্ষাসমূহের জনো অবশ্য পাঠ্য করে, এই ভাষাগুলির অধ্যয়নে উৎসাহ দান 
করা কেবল যে বাঞ্ছনীয় তাই নয় আমার মতে তা একান্ত আবশাক 1 তাঁর অভিমত সমর্থন 
করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এ বিষয়ে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত 
হয়েছে এই মনে করে সিশ্ডিকেটের বিবেচনার জন্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উদ্যাপন করছি ।” 
যে প্রস্তাবগুলি স্যার আশুতোষ উপস্থাপিত করেছিলেন তার প্রথমটি এই-_ 
“কলাবিভাঙগের পরীক্ষার জন্যে যে সকল ছাত্রছাত্রী সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করে, তাদের 
বাংলা, হিন্দী, উর্দু এই তিনের মধ্যে যে কোন একটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে |? 
প্রস্তাবটি সামান্য হলেও সেদিন এটিকে নিতান্ত সামান্য মনে করা হয়নি । প্রস্তাবটিতে বলা 
হয়েছিল কেবল সেইসব ছাত্রকে একটি মাতৃভাষা পড়তে দেওয়া হোক যারা আর্টস অর্থহি কলা 
বা প্রজ্ঞান বিভাশের পরীক্ষার্থী । তাও আবার সকল আটপ পরীক্ষার্থীর জন্যে নয়, কেবল তাদেরই 
জন্যে বাবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হচ্ছে যারা প্রাচীন ভাষা হিসেবে সংস্কৃতকে একটি পরীক্ষার 
নিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। লক্ষ্য করতে হবে সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনো প্রাচীন ভাষার (যেমন 
ig) ল্যাটিন) ছাত্রকে এই ব্যবস্থার অধীন করতে চাওয়া হয়নি । যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তাদেরও 
এই প্রস্তাবের বাইরে রাখা হয়েছে । কিন্ত কি আশ্চর্য এই অতি নিরীহ প্রস্তাবটির অভ্যস্তরেও 
কেউ কেউ বোধ হয় বিপত্তির আশঙ্কা লক্ষ্য করেছিলেন 1 প্রস্তাবটি সিণ্ডিকেটে পাঠানোর আশে 
আর্ট ফ্যাকাল্টিতে Saree করা হল (তারিখ ১১ জুলাই, ১৮৯১) । পক্ষে বিপক্ষে অনেক 
আলোচনা হল | শেষপর্যন্ত আাশুতোষই হেরে গেলেন | আশুতোষের পরাজয়ের অংশীদার ছিলেন 


(৬) 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হল, এ অনুমান স্বাভাবিক যে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সে আন্দোলন অনেক আগেই আরম্ভ হযেছিল্‌। বিচ্ছিন্ন আলোচনার প্রমাণ 
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বিরল নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে একযোগে আন্দোলন এই প্রথম । উনবিংশ 
শতকের শেষ দশকটি মাতৃভাষানুশীলনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে I 
বাংলা ১২৯৯-এর পৌষমাসের সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ “শিক্ষার 
হেরফের" প্রকাশিত হয়-__ পৌষের প্রথমার্ধ হলে ১৮৯২-এর ডিসেম্বরে ৷ প্রবন্ধটি তার আগে 
পঠিত হয়েছিল রাজশাহী এ্যাসোসিয়েশনে | এখানে এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে শিক্ষাক্ষেত্রে 
মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত ইতিপূর্বেও প্রকাশিত হয়েছিল (১২৯০ সালের 
কার্তিক, অক্টোবর, ১৮৮৩ সংখ্যা ‘ভারতী’ পত্রিকা দ্রষ্টব্য) ॥ Eg এটা ঠিক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কয়েকজন চিস্তাশীল বিশিষ্ট মনীষীর মতের আনুকৃলা পাওয়ায় আন্দোলনের কিছুটা প্রসার হল ॥ 
তবে অনুরাগীর দল সংখ্যায় AY) শৌরবের গুরুত্বে সংখ্যা লাঘবের দুর্বলতা দূর হয় AT! আজ 
সেটা যেমন সতা সেদিনও তেমনি সত্য ছিল । আর সমস্যাও সেদিন যা ছিল আজও বোধ 
হয় তা-ই আছে। প্রকারে ঠিক আছে, পরিমাণে কিছু পার্থক্য ঘটলেও ঘটতে পারে | 
ব্যবহার করতে চাচ্ছি, তার একমাত্র কারণ এই নয় যে তাতে কাজটা সহজ হবে স্বাভাবিক 
হবে এবং সেটা দ্রুততর নিষ্পন্ন হবে। তার আর এক কারণ এই যে, আমার মাতৃভাষা এই 
অনুশীলনের দ্বারা শক্তিশালী হবে, ys হবে এখনও তার পরিণতির যেটুকু বাকী আছে সেটুকু 
সে লাভ করবে । তাকে যদি অকেজো অকর্মশ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখি তাকে শ্রদ্ধা ন্য করে 
কৃপামাত্র প্রদর্শন করি তাহলে সে বৃদ্ধির অবকাশ পাবে কেমন করে? 
ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। ... 
ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই যুরোশ্পীয় 
ভাবের যথার্থ নিকট সংস্পর্শ আমরা লাভ করি না এবং সেইজন্যই আজকাল আমাদের 
করিয়াছেন | অন্যদিকে ও তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ়সন্বন্ধরূপে 
পার নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহার দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি 
না করিয়া বলেন, “বাংলার কি কোনো ভাব প্রকাশ করা যায়? এ ভাষা আমাদের 
করিয়াই দেখা যায় আমাদের ভাব ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামপ্রসা দূর হইয়া গেছে।' 
সে সামঞ্জস্য ফিরিয়ে আনার কি কোনো উপায় নেই? একটিমাত্র উপায় আছে । রবীন্দ্রনাথ 
সেটি নির্দেশে করে বলেতছেন_ এ মিলন সাধন করতে পারে “বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য” । 
এই প্রবন্ধটি স্বভাকতই গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যাযের দৃষ্টি আকর্ষণ করে? তিনি এটি পড়ে রবীন্দ্রনাথকে 




















“আপনার “শিক্ষার হেরফের” ক এ রগ লা 
যদিও তাহার আনুষঙ্গিক দু একটি কথা আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার . 
প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা এবং সময়ে সময়ে তাহা ses 
করিয়াছি 1’ 
তারপর নলেছেন___আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সদস্য বাংলা ভাষা 
শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন কিন্তু দুভশ্যিবশতহ তাহা গৃহীত 
হয় নাই। 
এই উক্তিটি যে ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসের সভায় আনীত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পূবেল্লিখিত 
প্রস্তাবের প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে 1) ওই প্রস্তাবের সমর্থকদের মধো আমরা 
বস্চিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসুর নাম দেখেছি । বোঝা যাচ্ছে মাতৃভাষার অনুশীলন 
সম্পর্কে এঁদের চিন্তাও নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার মাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ এদেরও দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে এবং এই দুজন মনীষীও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথকে আপন 
আপন মত জানান | বঞ্চিমচন্দ্র লিখলেন _ 
‘পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি | 
চিন টার সারা টা EGE রইলেন লরি টানি 
সম্তাস্ত ব্যক্তির নিকট উত্ধাপিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সিনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু 
বনী 
আশুতোষের আনীত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্ষিমচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন এখানেও তারই উল্লেখ করা 
হয়েছে | তাঁর চেষ্টার কি কল ফলেছিল তা তো আমরা দেখেইছি। প্রস্তাবের পক্ষীয় যে এগারোজন 
সদস্য ছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন আনন্দমোহন বসু ॥ ইনিও রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ পড়েছিলেন 
এবং খুশী হয়ে প্রবন্ধ লেখককে পত্র লিখে তাঁর একমত জানিয়েছিলেন 1 তিনি লেখেন 
‘পৌষমাসের সাধনায় প্রকাশিত “শিক্ষার হেরফের" নামক প্রবন্ধটি অত্যন্ত আহাদের সহিত 
পড়িয়াছি। আপনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন অনেক পূর্ব হইতে আমারও সেই মত, 
সুতরাং সেই মত এমন সুন্দরভাবে ও দক্ষতার সহিত সমর্থিত ও প্রচারিত হইতে দেখিয়া 
উপায় কি? বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ভাষা ও নিয়মাদি সম্বন্ধে কতক কতক পরিবর্তন করিলে 
স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই আপত্তি উশ্বাপিত হইয়াছে। এত সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে 
Serre ডাগর সরব রানার ween রান পারার মারার এ ধর 
প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে আনিব মনে করিয়াছি কিন্তু যে পর্যন্ত এই পরিবর্তে 
না হয় কিছুই করা যাইতে পারিবে না বলিয়া নিরম্ড হইয়াঙ্ছি r 


(a ) 
নিজে প্রস্তাৰ উহ্ধাপন না করেও আনন্দমোহন বসু যে আশু জোষের প্রস্তাৰ সমৰ্থক করেছিলেন 
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সে কথা ইতিপূৰ্বে উল্লেখ করেছি । 
আনন্দমোহন বসু শুধু যে বাংলা নয় ভারতবর্ষের অন্যানা আঞ্চলিক ভাষাকেও উচ্চতর 
একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস্-এর ২৬ 
সার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী অংশ 
‘Item No. 326. A ictter from Miss Adams Head Mistress, La 
Martiniere College for girls, having been read, the President propo- 
sed that French be accepted as a second language for female 
candidates at the B. A. Examination. Ashutosh 1৮1 00161807060 seco- 
nded. A. M. Bose proposed that words “German or an Indian 
vemaculars’ be added. 
হোক | আনন্দ মোহন বসুর সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হল ফরাসীর বিকল্পরূপে জামনেরও নাম 
তাহলে তাকেও সে অধিকার দেওয়া হোক । সংশোধনী প্রস্তাবটি লক্ষ্য করে দেখুন। ভারতীয় 
ভাষার অন্তর্ভুক্তি আবশ্যিক করার কথা বলা হয় নি। এচ্ছিক রূপে পরীক্ষণীয় বিষয়-তালিকার 
অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব হয়েছিল । fag সংশোধনী প্রস্তাবটি গ্রাহ্য হল না। কারণ সংশোধনীর 
বিজ্ঞপ্তি আশে থেকে দেওয়া হয়নি । নিতান্তই আইনের ফাঁকি | 
শিক্ষা ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার কর্তৃত্ব ছাত্রগণের স্বাভাবিক বুদ্ধিবিকাশের অস্তরায় 
হচ্ছে একথা তখন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন সদস্যদের কারও কারও ভাবনার বিষয় হয়েছিল 
তা বুঝতে পারা যায় | গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যত্র বলেছেন-_ 
‘One great reason why our University fails to awaken much original 
thinking is because it is imparted through the medium of a difficult 
foreign language, the genius of which is so widely different from 
that of our own. The acquisition of such a language must to a great 
extent be the work of imitation ; and the habit of imitation gradually 
beccmes so deeprooted as to influence our intellectual operations 
generally. Again the costly foreign drapery in which our students 
have to clothe their thought taxes thcir limited mental resourccs 
to an extent which does not leave enough for the proper feeding 
of thought.’—Convocation address, Calcutta University, 1892. 
এর তাৎপর্য 
পার্থক্য দুস্তর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে মৌলিক চিন্তা জাগ্রত করতে সমর্থ হয় না 
৩১0০] মাতৃতাম্া 











এইটি তার একটি মুখ্য কারণ । এই রকম একটি ভাষাকে আয়ত্ত করতে গেলে অনুকরতণর 
SAAS প্রাধান্য পায়। আর এই অনুকরণের অভ্যাস ক্রমে ক্রমে এমনহ বদ্ধমূল BN 
যায় যে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিও তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। তাছাড়া যে দুর্মূল্য 
হয় তার জন্যে তাদের মনঃশক্তির এতই অপচয় ঘটে যে তাদের চিন্তার খোরাক জোশগানোর 
জন্যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে ary’ 


(৮) 

ইংরেজ্রীকে আজও যাঁরা শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধামরূপে রক্ষা করার পক্ষপাতী তাঁরা যেন 
লক্ষ্য করেন, আট দশক আগেও বিদেশী ভাষার বাহকতাকেই সেদিনকার প্রথম ভারতীয় উপাচার্য 
ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা জাগ্রত করার পক্ষে প্রধান অন্তরায় বলে মনে করেছিলেন এবং 
বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন ভাষণে সে কথা উচ্চ কণ্ঠে দ্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন! ঠিক 
সত্তর বছর পরে উপাচার্য সুরজিৎ লাহিড়ী ১৯৬২ সালের সমাবর্তন ভাষণে এই বিষয়েই অন্য 
মত প্রকাশ করেছেন । একই বিষয় নিয়ে দুই কালের দুই শিক্ষাবিদের চিন্তায় ও মতে কত পার্থক্য 
থাকতে পারে এটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ॥ এটি উল্লেখ করছি এই জনো যে, সকল রকম 
কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে সুরক্তিৎ লাহিড়ী তাঁর সমাবর্তন ভাষণে বলেছিলেন, কিছুদূর পর্যন্ত হলেও 
হতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত নয় । অনার্স এবং এম-এর ক্ষেত্রে দেশী ভাষা অচল । উচ্চতর 
গবেষণার ক্ষেত্রে দেশীয় ভাষার ব্যবহার তাঁর মতে সম্ভব নয়, না বিজ্ঞানে না কলা বিষয়ে । 
যুক্তি এই যে ইংরেজী ভাষায় লেখা বই না পড়তে পারলে উচ্চতর শ্রেণীর অধ্যয়ন বা গবেষণা 
কোনটাই সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হতে পারবে না । তাঁর WS— 

‘Research work in Science and Technology as also in Humanities 

will suffer unless the students are 2010 to undcrstand authoritative 

text books which are written in English.’ 

ইংরেজী বই পড়াকে নিষেধ কে করেছে, ইংরেজ্জী শুধু নয় অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার 
বইও পড়তে হবে । উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা কেউ তো অস্বীকার করেনি | 
প্রয়োজনীয় বললে যথেষ্ট বলা হয় না আমরা অপরিহার্য বলছি, বিশেষত বিজ্ঞানের গবেষণায় । 
আর বাংলার বই নেই বলে হতাশ হয়ে বসে থাকবই বা কেন, আজ নেই কাল হবে । নিম্নতর 
' মানের বিজ্ঞান পুস্তকও তো আশে ছিল না, এখন অনেক রচিত হয়েছে আরও হচ্ছে) বি-এ| 
সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে । প্রবেশিকা স্তরের তো কথাই নেই। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 
মাতৃভাষার বাহকতা পুরোপুরি স্বীকৃত। সুতরাং মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার স্মকল পাঠ্যবই 
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(>) 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে Safe গুরুদাস বন্দ্যোপধ্যায় যখন উপাচার্য হলেন 

আংশিক সুফল ফলল ঠিক অর্ধ শতাব্দী পরে- ১৯৪০ সালে l কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪০ 
সম্ভব হয়েছিল তাঁরা জাতির ANAT | 

স্যাডলার কমিশনের নিয়োগ হল ১৯১৭ সালে । তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯১৯-এ। 
ফলে ছাত্রদের শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
ইংরেজী ও অক্ষ ছাড়া আর সকল বিষয়ের জন্যে মাতৃভাষার নির্বিকল্প ব্যবহারই বোধহয় সঙ্গত 
হবে। 

‘The use of the English medium is at present excessive in the 

secondary school to the detriment both of the pupils’ education and 

th rational use of both media and that a substantial change should 

be made and that it would probably be desirable as a rule to use 

the vernacular as the medium throughout the secondary schools for 

all subjects other than English and Mathematics.’ 
এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আশুতোষ বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্যে 
আর একবার উদ্যোগী হলেন । সে ইতিহাস স্মরণযোশ্য । প্রধান শিক্ষকদের উদ্যোগে ১৯২১ 
সালের ৭ মে তারিখে সেনেট হাউসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় । আলোচনার বিষয় ম্যাট্রিকুলেশনের 
পাঠ্য সংস্কার । এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী ছাড়া অন্য সকল 
বিষয়ে মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন | এরপর স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং অভি 
একটি সভা A । সভার স্থান ছিল দ্বারভাঙ্গা বিন্ডিংস। এই সভা পূর্ববর্তী প্রধান শিক্ষকদের 
সভায় গৃহীত প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন | 

শিক্ষকদের সভা এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের সভা এই দুইটি 
সভাই বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে অনুষ্ঠিত হয় ॥ এ অনুমান স্বাভাবিক যে, আলোচ্য দুই সভার পিছনেই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের wae আশুতোষের প্রেরণা ছিল । এ অনুমান আরও সমর্থিত হয় 
এই কারণে যে, প্রধান শিক্ষকদের গৃহীত এবং পরবর্তী সভার অনুমোদিত শিক্ষার মাধ্যম বিষয়ক 
সিদ্ধান্তটি নিয়ে সিঞণ্ডিকেটে আলোচনা হল । এই সিদ্ধাস্ত অনুমোদনের জন্য সিশ্ডিকেটে প্রস্তাব 
উত্ধাপিত হল । সিণ্ডিকেট প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্যে পাঠালেন আটস্‌ ও AKAN ফ্যাকাস্টির 
যুক্ত বৈঠকে । উভয় ফ্যাকাশ্টির মিলিত বৈঠকে পাঠাবিষির খসড়া প্রস্তুত হল । তাতে প্রস্তাব 
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‘Instruction and examination in all subjects other than English shall 
be conducted in the vernaculars, provided that the syndicate may, 
in special cases make exception to this rule or postpone its operation 
for a prescribed time.’ 
অর্থ “ইংরেজী ছাড়া আর সকল বিষয়ের অধ্যাপন এবং পরীক্ষপের কাজ্জ মাতৃভাষার 
সাহাযো নিবাহিত হবে। তবে সিঞ্তিকেট বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই বিধানের ব্যতিক্রম 
যুক্ত ফ্যাকালটির প্রণীত প্রবেশিকা পরীক্ষার নৃতন নিয়মাবলী ১৯২২-এর ৭ই জুলাই তারিখে 
সেনেট অনুমোদন করলেন! কিন্তু সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেল ATI তারপর কয়েক বছর 
কাটল | আশুতোষের মৃত্যু হল। প্রবেশিকার নিয়মাবলী নিয়ে সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আলোচনা চলতেই লাগল । বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেও আলোচনার বিরাম নেই। তার একটি 
‘শিক্ষার বাহন । আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের কথা । সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা 
ভাষার সাহায্যে ইতিহাস পড়ান যায় কি না, সেই সম্বন্ধে প্রস্তাব উ্ধাপিত হইয়াছিল I 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেই প্রস্তাবের একটি সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া যে AFST 
করেন তাহার সারমর্ম এইরূপ- যদি ইংরাজী ইতিহাস ইংরাজীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, 
এবং গ্রীসের ইতিহাস গ্রীক ভাষায় শিখানো হইবে না কেন? আমার মনে আছে, অর্ধ 
শতাব্দী পূর্বে আমি রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রামপ্রসাদ রায় প্রণীত একখানি ইংলগ্ডে 
ইতিহাস পড়িয়াছিলান।॥ তিনি একজন আইনবিশারদ ছিলেন I রে sean 
মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও তিনি তাঁহার মাতৃভাষার অনুশীলনের সময় পাইতেন I... আধুনিক 
গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকতা্দের অন্যতম শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল স্বর্গীয় দ্বারকানাখ বিদ্যাত্ষণ 
বাংলা ভাষার রোম দেশের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন । যদি ৬০ কিংবা ৮০ বৎসর পূর্বে 
এরূপ হওয়া সম্ভবপর ছিল, তবে এখন হইবে নাকেন 2 ....... যখন উইলিয়াম শেকস্পীয়র 
টান রঃ দান Se টাটা রিকি ees নানার রা গর 
অভিপ্রচয়ে আসিয়াছিলেন, তখন কি তাঁহাকে ল্যাটিন প্রাইমার পড়িয়া সিনট্যাকস্‌ মুখস্থ 
করিয়া ৮৪০ Herat ... উপাদান সংগ্রহের নিমিত্ত মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে 
সৌভাশাক্রত তিনি নর্থ অনুদিত ore পাইয়াছিলেন । এই অনুবাদ পড়িয়াই 
অমর কবি শেকস্পীয়র অতুলনীয় নাটকসমূহ রচনা করিয়াছিলেন 1’ — আনন্দবাজার 
পত্রিকা, ৩০ শ্রাবণ ১৩৩২, ১৫ AMG 


( ১০ ) 
অবশেষে ১৯১৯ সালে একটি কমিটি নিয়োগ কা হল । এই কমিটি প্রবেশিকা পরীক্ষার 
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AMAA খসড়া প্রস্তাব পুজ্খানুপুজ্খরূপে পরীক্ষা করলেন এবং তার অনেক অংশ পরিবর্তন 
করলেন | শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রয়োশ সম্বন্ধে গোড়ায় যে প্রস্তাব হয়েছিল 
তার ভাষাটি কিছু বদলে দেওয়া হল । প্রথমে ছিল-__ 
‘Instruction and examination in all subjects other than English shall 
be conducted in the vernaculars.° 
aes “ইংরেজী ছাড়া সকল বিষয়ের অধ্যাপন এবং পরীক্ষণের কাজ নিবাহিত হবে 
ভাষার সাহায্যে কমিটি এটি বদল করলেন-_ 
‘Unless otherwise provided answer papers in all subjects other than 
English and all other European languages shall be written in one or 
other of the major vernaculars. 
অর্থাৎ “"বন্যরকম নির্দেশ না থাকলে ইংরেজী বা আর কোনো ইউরোপীয় ভাষা ছাড়া 
সকল বিষয়ের উত্তর এই কোনো-না-কোনো একটি মুখ্য দেশীয় ভাষায় লিখতে ar" 
কমিটি প্রবেশিকা প্রঈনণর প্রস্তাবিত নিয়মাবলী সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
সেই রিপোর্ট গ্রহণ BRA জন্য সেনেটকে অনুরোধ করে যে ভাষণ দিলেন তার কিছুটা তুলে 
RP - | 
‘The regulations have been long overdue. We trust that the good 
effects which we hope will emanate from thcir introduction will be 
to the lasting benefit of our province. Let us recall today the great 
idealism: which was behind the scheme when it was first brought 
forward in 192.14 :.nd let us declare that the time has come to bring 
this long and heated controversy to an end. Let us not falter, but 
let us go forward looking ahead to the time when our mothertongue 
will be the medium not only of our Matriculation examination but 
also of the highest examination of the University.’ 
অর্থাৎ “এই সকল বিধান-অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল | আমাদের বিশ্বাস এই বিধানগুলির 
প্রবর্তনে যে সুফল TES হবে তাতে আমাদের প্রদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত্‌ হবে । ১৯২১ 
"Bee এই পরিকল্পনার প্রথম উপস্থাপনার সময় এর পশ্চাতে যে মহান আদর্শবাদ ক্রিয়া 
করেছিল আজ তা স্মরণ করি। Glee এই কথা ঘোষণা করা হোক যে, এই দীর্ঘকালীন, 
উত্তপ্ত বিতর্কের সমাপ্তি সাধনের সময় এসেছে । আমাদের আর দ্বিধা করলে চলবে না। 
অবিচলিত পদক্ষেপে আমাদের সেই দিনটির দিকে এগিয়ে যেতে হবে যেদিন শুধু প্রবেশিকার 
নয় 88045 সবেচ্চি পরীক্ষার বাহনও হবে pee ” 
“iin হয়ে তার Proce ১৯২১ সালে an সম্মুখে এই প্রস্তাব উপস্থাপিত 
করেছিলেন । সদস্যদের কাছে তিনি এই বলে আবেদন করলেন যে তর্ক-বিতর্ক ভুলে তাঁরা 
মাতৃভাষা 
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মাতৃভাষাকে যোগ্য মযদায় প্রতিষ্ঠিত করে শিক্ষাব্যবস্থার উন্মতিসাধন করুন | 

তিনদিন ব্যাপী আলোচনার পর সেনেট কর্তৃক ওই রিপোর্ট অনুমোদিত হল (তারিখ ১৩হ 
SME ১৯৩২) | হাসান সুরাবদী তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য । শ্যামাপ্রসাদকে অভিনন্দন জানিয়ে 
সুরাবদাঁ সাহেব বললেন, তিনি যা করেছেন সেজন্য আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ ॥ তিনি না থাকলে 
এই নিয়মগুলি কখনই অনুমোদিত হত ars তাঁর Pree আরন্ প্রয়াসের উল্লেখ করে উপাচার্য 
বললেন, পিতার আরব্ধ কল্যাণ-কর্মকে তিনি যে সাফল্যের পথে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছেন 
এ জন্যে তাঁর সুখী হওয়ার কথা, গর্ববোধ করার কথা । 

এটা ১৯৩২-এর কথা । আমরা জানি সরকারী অনুমোদন না পাওয়ায় তখনই পরীক্ষা 
সম্পর্কীয় বিধান সংশোধনের সিদ্ধান্ত কার্ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হল AT! সরকারী অনুমোদন 
পাওয়া গেল আরও তিন বছর পরে, ১৯৩৫-এর জুন মাসে | বাংলা দেশে সেদিন থেকে মাধ্যমিক 
শিক্ষার ক্ষেত্রে নৃতন ধারার প্রবর্তন হল। 

Gaite teat aer Glen আতে লেই aan lie শিকা পর্বণের আাতে। 
পর্যদ তাঁদের গৃহীত শায়ার সেকেণ্ডারী এর: স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় সেই নীতিই অনুসরণ করে 
চলেছেন! 

প্রবেশিকা স্তরে মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা azarae নীতি স্বীকৃত এবং প্রবর্তিত হবার 
ফলে আর একটা বড় লাভ হল 1 বাংলা ভাষায় বই নেই বলে যে আশঙ্কায় GI Se 
রা ও 
হল না। 

শ্যামাপ্রসাদের কাছে বাংলা দেশের খণ অপ্পরিমেয় । তিনি শুধু নিয়ম অনুমোদন করিয়েই 
re tee i ne ate ee 
scents een a S aa 
কাজের পরিমাণে গুরুত্বে+ বিচার ani কয়েকটি বিষয়ে বাংলা পরিভাষা প্রণয়ন করে তাঁরা 
প্রথম উন্মুক্ত করে দিলেন তার ফলেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রয়োগ সম্ভব হয়। 
এই পরিভাষা রচিত হয়েছিল বলেই ১৯৪০ থেকে ইংরেজী ছাড়া অন্য সকল বিষের প্রবেশিকা 
আরো একটি কাজে হাত দেন। বাংলা বানান সংস্কারের জন্যে তিনি একটি বিশেষ সমিতি 
গঠন করেন। সেই সমিতি কর্তৃক যে বানানবিধি প্রস্তাবিত হয়েছিল, অদ্যাবধি আমরা সেই বিধিই 
প্রধানতঃ অনুসরণ করে আসছি | কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও বানানবিধি 
প্রণয়নের ইতিহাস অন্যত্র বিবৃত হয়েছে (চতুষ্কোণ, ১৩৭৭ পূজা সংখ্যা দ্রষ্টব্য) | এই কারণে 
এখানে তার বিশদ আলোচনা করলাম না। 

মাধ্যমিক স্তরে তো কাজ আরম্ভ হয়ে শেল । কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ তাতেই নিশ্চিন্ত থাকলেন 
ar | এবার তিনি কলের্জীয় শিক্ষার স্তরেও মাতৃভাষাকে মাধ্যমরূপে প্রয়োশ করার জন্যে মনোযোচ্গী 
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RAT | এই পুণ্যপ্রয়াসে তাঁর প্রধান সমর্থক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
১৯৩৭-_এর সমাবর্তন সভায় (তারিখ ৫ ফাল্থচন ১৩৪০).বাংলায় প্রদত্ত বিব্যাত ভাষণটি স্মরণীয় 
হয়ে আছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা, শ্যামাপ্রসাদের উপাচার্য থাকার 
কালেই যা 'ঘটেছিল। 
রবীন্দ্রনাথ এই সমাবর্তন ভাষণে মাতৃভাষাকে তাঁর প্রাপ্য মঘাদা প্রদানে শিতাপুত্রের নিরস্তর 
এবং নিরলস সাধনার প্রতি সম্মান নিবেদন করেছেন । তিনি আক্ষেপ করে বলেন একলা তিনি 
নন, তিনি এবং বাংলাদেশের লেখকবর্গ মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করে নবযুশের সংস্কৃতিকে 
দেশের মর্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ করে এসেছেন দীর্ঘকাল ধরে । কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে 
সেই প্রয়াস স্বীকৃতি পায়নি । তিনি বলেন-_ 
“বর্তমান যুগের নৃতন বিদ্যাকে দেশের প্রাণনিকেতনে চিরস্তন করবার এই স্বতঃসক্রিয় 
উদ্যোশ কেন অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আপন আমন্ত্রণ ক্ষেত্র থেকে পৃথক 
করে রেখেছেন, তাকে ভিন্ন জাতীয় বলে গণ্য করেছেন | আশুতোষ সর্বপ্রথমে এই বিচ্ছেদের 
ডাক্তার উপাধি দিতে সাহস করলেন সেদিন যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল । কারণ, ইংরেজী 
ভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলীন্য গর্ব আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে 
সংস্কারগত হয়ে শিয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত 
আভিজ্াত্যবোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুষ্ঠিত হলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গী মঞ্চচুড়া 
থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে । তারপরে তিনিই 
Tra বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ধারাকে অবতারণ করালেন, সাবধানে 
soe: যার পা গা sa ae eels 
তাঁরই সুযোশ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীভজিন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ । বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র 
থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলা লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ 
প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন, আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে 
বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি একসঙ্গে 
মুক্ত করেছেন l’ 
রীতির গ্রন্থি মুক্ত হলেও শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে সার্থক হয়নি । পিতার মত তাঁকেও 
অনেক বাধা বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল | 














(১১) 
তারপরেও প্রায় দশ বছর চলে শেল । বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক সমাবর্তন উৎসবে প্রথম 
ভারতীয় আচার্য (চ্যান্সেলর) শ্রীরাজাগোপাল আচারিয়া মহাশয় উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাযা 
ব্যবহারের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করলেন । তারও কিছু পরে ধীরে ধীরে বাংলার ব্যবহার 
আরম্ভ হল । তখন ছিল দু”বছরের আই. এ, আই. এসসি এবং বি. এ, বি. এসসি-র পাঠক্রম । 
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তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স তখনও প্রবর্তিত হয়নি। আই. এ, আই. এসসি এবং বি. এ-র 
ইংরেজী ছাড়া সকল বিষয়েই বাংলায় পঠন পাঠনের অনুমতি দেওয়া হল । বি. এসসি-তে 
ইংরেজী নেই। বি. এসসি-র সকল বিষয়েই বাংলায় পঠন পাঠন সিদ্ধ হল॥ তবে বি. এ, 
বি. এসসি-র অনার্স পরীক্ষায় মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি 
পেল NT | 

৷ কলেজীয় স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ হয় আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের জামাতা প্রসথনাথ বন্দোপাধ্যায়ের উপাচার্য থাকা কালে । আশুতোষ এবং 
ছিলেন । এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। 
ভেবেছিলেন বলে আমরা শুনেছিলাম । কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কোন কারণেই হোক তা সম্ভব 
হয়নি 1 কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজীতে তাঁর ভাষণ লিখলেও তার একটি বাংলা অনুবাদ 
প্রস্তুত করেছিলেন । তাঁর ভাষণের ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষারই পুস্তিকা মুদ্রিত ও বিতরিত 
হয়েছিল । তাঁর পূর্বে বা পরে সমাবর্তন উপলক্ষে আর কোনো উপাচার্ধের ভাষণ বাংলায় লিখে 
বা অনুবাদ করে সমাবর্তন সভায় পঠিত বা বিতরিত হয়েছে বলে জানি না। 

বি. এ» বি. এসসি পাশ কোর্স পর্যন্ত বাংলার ব্যবহার অনুমোদিত হওয়ায় আজ পদার্থ 
বিজ্ঞান উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রালীবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক বাংলা বই রচিত হয়েছে । অর্থনীতি 
মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন করার ফলেই বাংলা ভাষার oof বেড়েছে, বাংলা ভাষায় 
নানা বিষয়ের বই লিখিত হয়েছে । সুরজ্তিৎ লাহিড়ী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন ইংরেজী ভাষা শিক্ষার 
মধ্যম থাকা সত্তেও বাংলার চর্চা ব্যাহত হয়নি । আমরা বলছি শিক্ষার মাধাম বাংলা থাকলে 
ংলার চর্চা বহুগুণে বৃদ্ধি পেত | কেননা ইতিহাসে সেই প্রমাণই পাওয়া শেল | 

যে কোনো প্রথারই সংস্কার করতে যাই না কেন একটু সাহস, একটু আত্মবিশ্বাস এবং 
একটু দূরদৃষ্টির প্রয়োজন । আমরা ভীরুতা পরিহার করে অনার্স এবং স্নাতকোত্তর বিভাগেও 
মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহনরূপে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত আগে নিতে পারিনি fey 
আর বিলম্ব না করে এখন তো নিতে পারি । মাতৃভাষায় অধ্যয়ন অধ্যাপন শুরু হলেই বই লেখা 
হবে । বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোগী হলে উৎসাহ দিলে বেশী পরিমাণেই হবে । আগে পড়ার ব্যবস্থা 
হলে লেখক বই লেখার প্রেরণা পাবেন | কারণ বই বেরোলেই অন্ততঃ কয়েকজন MSHS পাওয়া 
নিয়ে কেউ বই লেখায় উৎসাহ পেতে পারেন AT | ঘোড়ার আশে গাড়ী না গাড়ীর আশে জেড়া__ এ 
প্রশ্ন অতি পুরাতন ॥ এবং উত্তরও নূতন AV! প্রায় আশি বৎসর আশ্গেও এ জাতীয় প্রশ্নোত্তর 
শোনা গেছে । রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ লোকেন্দ্রনাথ পালিত একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন 

“যদি বাংলায় শিক্ষা দেওয়াই স্থির হয়, তবে অতি শীঘ্রই সকল বিষয়েই বাংলায় শিক্ষা 

yar বাহির হইবে । লিখিবার লোক যে নাই তা নয়। বরং এক আশ্চর্য দেখা যায় 
বিজনবিহারী ভর্টাচার্য 0 ৩৯ 














ra বাঙালিতে বাঙালি ছেলেদের জন্য বাংলার ইতিহাস লিখিয়াছেন কিন্তু ইংরাজী ভাষায় | 
যদি বাংলা ভাষায় ইতিহাস পড়াইবার প্রণালী প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কি রমেশচন্দ্র 
দত্ত মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলার ও ভারতবর্ষের ইতিহাস বাংলায় লিখিতেন 
না?”__সাধনা, মাঘ, ১২৯৯। এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ভাষণে 
বলেছেন ‘আমি জানি তর্ক এই উঠিবে- তুমি বাংলাভাষার যোগে উচ্চ শিক্ষা দিতে 
চাও, fag বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রস্থ কই ? নাই, সেকথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না 
চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে ? ... বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা গ্রন্থ বাহির হইতেছে 
না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা । দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই 
থাকিবে এমন আবদার করি কোন লজ্জায় ? শিক্ষার বাহন, ১৯১৫ । 
একদিনেই প্রয়োজনীয় সব বই বাংলায় লেখা হবে এমন আশা কেউ করে না। কোনোদিনও 
না হতে পারে। ইংরেজ ছাত্র যখন উচ্চতর বিজ্ঞান পড়ে সে জামনি ভাষা শেখে না? ফরাসী 
শেখে AT? সেই সকল ভাষার প্রামাণিক বই, বিশেষতঃ পত্র পত্রিকা না পড়লে গবেষণার 
কাজ কি কখনো চলে? আমাদের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্ররাও কাজ চলার মত ইংরেজ্জী অবশ্যই 
শিখবে । পুনরাবৃত্তি হচ্ছে জেনেও বলি, ভাষা হিসেবে ইংরেজী আমাদের শিখতে হবে ॥ তার 
মারফতে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের যোশগাযোগ বজায় থাকবে । ইংরেজীকে তাই 
আমরা বলি আমাদের পশ্চিমের জানালা । সে জানালা আমরা বন্ধ করব aT কিন্তু তার মানে 
এই নয় যে মাতৃভাষার সব কাজ তার হাত দিয়েই চলবে। 
যাই বলি না কেন, এবং যতই বলি না কেন তবু ভয় যায় না। যাঁরা দায়ে পড়ে চাপে 
পড়ে অথবা চক্ষুলজ্জায় পড়ে মাতৃভাষার বাহকতা মানতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁদের IANS অনেকে 
শিক্ষার উচ্চতর স্তরে মাতৃভাষার উপযোগিতা যে স্বীকার করতে চান না। তার প্রধান কারণ 
‘শিক্ষার বাহন” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন পূর্বেই এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার TAT 
আজও হ্রাস পায়নি- _“বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার 
সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি 1 ... দাক্ষিণ্য যখন খুব 
বেশী হয় তখন এই পর্যন্ত বলি, আচ্ছা বেশ খুব গোড়ার দিকের গোটা শিক্ষাটা বাংলা 
ভাষায় দেওয়া চলিবে, কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্‌। 
আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনদিনই 
বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে 
হইবে? ... আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই 
আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া 
ফলিবে t’ | 
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সৌভাগ্যক্ৰমে আমাদের ভরসা আগের চেয়ে বেড়েছে । মাতৃভাষার পক্ষে জনমত ক্রমশঃ 
প্রবল হয়ে উঠছে। তাকে বেশিদিন রোধ করা যাবে না। এতদিন কেবল শিক্ষা ও পরীক্ষার 
বাহন হিসাবে বাংলা ব্যবহারের কথা চলছিল, সম্প্রতি প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও বাংলাভাষা 
প্রয়োগের কথা উঠেছে । এই প্রসঙ্গে সে কথাটাও উল্লেখ করা আবশ্যক ॥ Be ১৯৬২ সালের 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেনেট সভায় এই রকম একটি প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি আসে । সে 
বিজ্ঞপ্তির জন্ম-সৃত্যু-সমাধির ইতিহাসে কিয়ৎপরিমাণে কৌতুকের উপকরণ আছে বলেহ এখানে 
টির উল্লেখ করছি এই তেবে যে সেটি একবার কোথাও প্রকাশিত না হলে তার কথা অজ্ঞাত 
থেকে যাবে | 
He ১৯৬২ সালের ওরা মার্চ তারিখে সেনেট সভার .অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি 
উত্থাপন করবেন বলে বর্তমান লেখক একটি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করেন | সেনেট সভার উক্ত অধিবেশনের 
অনুষ্ঠানসূচী থেকে সমগ্র বিজ্ঞপ্তির পাঠটি উদ্ধৃত করছি__ 
‘97. A letter dated 12.6.61. from Dr. Bijanbihari Bhattacharya, 
member of the Senate, stating that he intends to move the following 
at the next meeting of the Senate — 
ংলার প্রাচীনতম ও প্রধানতম এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে বাংলাভাষার 
ব্যবহার হওয়া আবশ্যক বলিয়া সেনেট মনে করেন । এই নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য 
কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত তাহা নিধারণের উদ্দেশ্যে সেনেট একটি উপসমিতি 
(১) সেনেট, সিশ্তিকেট, আযাকাডেমিক কাউন্সিল, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি, স্নাতকোত্তর ও 
প্রাক-ল্াতক বিভিন্ন বোর্ড ও অন্যান্য সমিতি উপসমিতি প্রভৃতির আলোচনায়, 
পরিচালনায়, সদস্যবর্গের AON, সভাপতির ভাষণে | 
(২) শিক্ষার সকল স্তরে-__অধ্যয়নে, অধ্যাপনে, প্রশ্নপত্রে, পরীক্ষায় । 
(৩) শিক্ষা ও নিয়োগসংক্রান্ত সকল মৌখিক পরীক্ষায় । 
(৪) সকল বিষয়ের গবেষণামূলক প্রবন্ধে (অন্ততঃ বিকল্প ভাষা হিসাবে) | 
(৫) সমাবর্তন সভায় আচার্য ও উপাচার্যগণের ভাষণে (অন্য দেশবাসীর পক্ষে স্বতন্ত্র 
ব্যবস্থা হইতে পারে) স্নাতকদের প্রতি উপদেশে, অভিজ্ঞান পত্রে, উপাধি পত্রে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদকে, ইত্যাদি | 
এই বিজ্ঞপ্তিটি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই জন্যে যে এর ভাষা ছিল 
eat | বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটা একটা নৃতন ঘটনা যে অনুষ্ঠানসূচী ইংরেজী টাইপরাইটারে 
মুদ্রিত হয়ে থাকে। বাংলা টাইপরাইটার বিশ্ববিদ্যালয়ে. প্রশাসন কর্মে ব্যবহৃত হয় ATI কাজেই 
আমার বিজ্ঞপ্তিটি হাতে স্টেন্সিল কেটে সাইক্লোস্টাইল করতে হয়েছিল 1 হস্তলিপির অনুলিপিগুলি 
সহজেই নজরে পড়েছিল । 
টাটা রা লরি টস রি ররর রা 
হল। পত্র পত্রিকার মধ্যে কেউ কেউ বিরোধার ভূ ENIA en aoe 
হল পানা enaa কিছু গভীর AGEN আছে_ এমন সংশত ত অক্ষরে প্রকাশিত হল । 
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মুখর হয়ে উঠল । এই প্রস্তাব অনুমোদিত হলে দেশের পক্ষে বিপদ হতে পারে তা অনুমান 


করে কোনো কোনো পত্রিকার লেখক এবং সম্পাদকব্রা গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে লাগলেন | 

আমার প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় ইং ১৯৬১ সালের জুন মাসে । তারপর সেনেটের 
একাধিক অধিবেশন হয় । অনুষ্ঠানসূচীতে বিজ্ঞপ্তিটি প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় ইং ১৯৬২ সালের মার্চ 
মাসে | সৃচীর অন্তর্ভুক্ত হলেও সময়ের অভাবে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি, পরবর্তী অধিবেশনের 
রি রা টাটা সারার ধারার রাডার গান Smee রা সবকটির 
আগেই সভার safes ঘোষিত হয়ে বায়। প্রত্যেক অধিবেশনের ARE তারিখে বাদী বিবাদী 
উভয় পক্ষই প্রস্তুত হয়ে সভারোহণ করতেন | বিবাদী দলের মধ্যে আমার একাম্ত ঘনিষ্ঠ অনেক 
বন্ধুও ছিলেন যাঁরা আমাকে ভূপাতিত করার পবিত্র দায়িত্ব -গ্রহণ করেছিলেন । প্রতিবার সভার 
শেষে আমরা উভয় দলই নিরাশ হয়ে বাড়ী ফিরেছি। শেষপর্যন্ত খুব সহজেই সমস্যার একটা 
সমাধান হয়ে গেল চীনের ভারত আক্রমণে । উপাচার্য তখন বিধুভূষণ মানিক । তিনি একদিন 
আমাকে আহ্বান করে আমার বিদ্যাবুদ্ধি দেশানুরাগ ভাষাপ্রেম প্রভৃতির প্রশংসা করেএই আশাপ্রকাশ 
না করলে অধিকতর সুফল ফলত না। সুতরাং উপাচার্য মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের 
কাজ বলে মনে করলাম | 

সেনেট সভার অভ্যন্তরে আলোচনার সুযোগ না হলেও প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তিতেই অনেক 
ফল ফলেছিল। বাইরে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ভিতরে তার 
প্রতিক্রিয়া চলতে লাশগল ধীরে ধীরে ॥ পত্র পত্রিকায় প্রতিবাদের সুর শোনা গিয়েছিল সত্য কিন্তু 
প্রতিবাদীর প্রতিপন্ষদলও নিরুস্তর রইলেন ari পূর্বপন্ষ উত্তর-পক্ষের তর্কবিতর্কে কিছু উত্তাপের 
সৃষ্টি হলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে সুবিধেই হল । তাঁরা উভয়পক্ষের বক্তব্যের মধ্য থেকে সার 
নিবচিনের সুযোগ পেলেন । SATS এইভাবেই গড়ে ওঠে এবং এইভাবেই গড়ে উঠেছে এবং 
নে জনমত যে সম্প্রতি বাংলাভাষার অভিমুখেই সংসরণশীল আজ তার কিছু কিছু লক্ষণও 
দেখা যাচেছ। 

কয়েক মাস হল বিভিন্ন বিষয়ের অনার্স, এম. এ, এবং এম. এস-সি পরীক্ষায় বাংলা 
মাধ্যম প্রবর্তনের উপযোগিতাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নীভিগতভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন । বর্তমান* 
উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেনের এটি একটি সাহসিক এবং সার্থক পদক্ষেপ ॥ তাঁর দ্বিতীয় 
চাতুবর্ষিক কার্যকালের মধ্যে শিক্ষা, পরীক্ষা ও প্রশাসনের সকল বিভাগে এবং সকল স্তরে 
মাতৃভাষার সবস্সিক প্রয়োগ করা সম্ভব হবে বলে আশা করছি ॥ - 
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লেখক SATS অধ্যাপক, ভাষা-বিদ, TE প্রন্থ প্রণেতা | 
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এক তরুণ, তেমন তরুণ যে প্রশ্ন করে, যার কৌতৃহল Slag ও আগ্রহ প্রবল, আমাকে 
জিজ্ঞাসা করেছিল, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কি শুধু ভাষার জন্য আন্দোলন ছিল, নাকি এর সঙ্গে 
অন্যানা দাবিও যুক্ত ছিল ; যেমন, আর্থ-সামাজিক মুক্তির দাবি, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি | 

এর জবাব কি? জবাব তো এই যে, না, তা ছিল AT! AWS তো বটেই, তার 
পরেও দাবি ছিল অন্যতম রাষ্ট্রভাষার Sy তো তোমরা রাখবেই, তা রাখো, কিন্তু আমাদের 
মাতৃভাষাটাকেও বাদ দিয়ো না, হাজার হোক, আমরাই পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, প্রকাশিত 
বক্তব্যটি ছিল এই রকমের । পেছনে চলে যাই যদি, ১৯৫২ সালে, যখন আমার বয়স ওই 
প্রশ্নরকতরি মতো» কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আমি, তা হলে নিজেকে আমি একটি 
পার্কে | তারিখ মনে নেই, তবে একুশে ফ্রেব্রুয়ারি নয়, তার আশে ; সেই মিছিলে শ্লোগান উঠেছিল 
নানা রকমের, “রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই-ই’ প্রধান, তবে ওই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, 
অনুপ্রাসের তাড়নাতেও হতে পারে কারা যেন ধ্বনি তুলেছিল ““রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই”, “বাংলা 
ভাষার রাষ্ট্র চাই” * | নেতৃস্থানীয় দুজন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিষেছ্ছিলেন মিছিলের সেই অংশে, বলেছিলেন, 
“না, না, ওটা নয়, অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই । অন্য শ্লোগান চলবে না)?” 

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই-ই যথেষ্ট বিপজ্জনক ছিল, বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাইলে তো আর 
রক্ষা ছিল না, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যেত যে উদ্দেশ্য অপর কিছু নয়, অন্য রাষ্ট্রের প্ররোচনায় 
শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানের ধবংস করা ভিন্ন | যেচে অস্ত্র ভুলে দেওয়া হত শত্রুর হাতে | 

অথচ তাই তো ছিল, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিই ছিল ওই প্রকাশ্য দাবিটির অস্তরে উপ্ত ॥ বাংলা 
ভাষার রাষ্ট্রই চাওয়া হয়েছিল | কেন চাওয়া ? চাওয়া স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির প্রয়োজন, যে-মুক্তি 
অসমাপ্ত, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন না-আনা শেলে। সূত্রপাত শাস্তঃ কিন্তু গস্তব্য 
সুদূরপ্রসারী, অভীন্সা বৈপ্রবিক ॥ এই ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন | 

সাতচলিশের আগেও আন্দোলন ছিল স্বাধীনতার জন্যই । সাতচল্লিশে বলা হল, স্বাধীন 
হয়েছে দেশ। তার আশে রক্তপাত হয়েছে প্রচুর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হতাহত হয়েছে বহু মানুষ ৷ 
অসংখ্য পরিবার বাস্তুহারা হয়েছে এপার এবং ওপারের । কিন্তু সেই রক্তাক্ত স্বাধীনতা দেখা 
শৈল প্রতিশ্রুত PATH মোটেই সার্থক করছে না | হ্যাঁ, স্বাধীনতা এসেছিল, তবে খুব অল্প কয়েকজনের 
জন্য । বাকি সবাই বঞ্চিত হয়েছে । আর সেই Fens সত্যটা অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে 
উঠল যখন ‘জাতির জনক’ -এর নিজের মুখ থেকে ঘোষণা এল, উর্দু এবং Cys হবে পাকিস্তানের 
একমাত্র রাষ্ট্রভাষা । ভাষার ওপর পাকিস্তানের শাসকদের হামলার ঘটনা নানাভাবে ঘটেছে । শব্দ 
তাড়ানো, বর্ণমালা সংস্কার, সাহিত্যিক এঁতিহ্যকে খস্তিতকরণ, নতুন শব্দ চাপিয়ে দেওয়া, উর্দু 
শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা__এসব চেষ্টার কোনো অবধি ছিল ari কিন্ত সব নষ্টামির চূড়াস্তুটি 














হল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উদ্দুকে চাপিয়ে দেবার উদ্যোগ | শিক্ষিত বাঙালি সেদিন আতঙ্কিত হয়েছে। 
দেখেছে তার ভাষা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তাকে বোবা করে দেবার অন্ধিফন্ধষি পাকাপোক্ত করে 
দেওয়া হচ্ছে। কিসের স্বাধীনতা? কোথায় মুক্তি '? চালা ররর রা রটনা ree TEEN 
আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ | 

ভাষার সঙ্গে স্বাধীনতার যোগ সব দেশেই সত্য SAT মানুষকে স্বাধীনতা দেয় এবং 
ভাষা নিজেও স্বাধীনতা চায় ; কেননা নিজে যে স্বাধীন নয়, অপরকে সে স্বাধীন করে কি করে । 

ভাষা কিভাবে স্বাধীনতা দেয় মানুষকে ? মানতেই হবে যে, ভাষা মানুষকে TAA হবার 
অবকাশ দেয় না। ভাষার আছে ব্যাকরণ, আছে তার অভিধান । ব্যাকরণের মূল কাঠামোটি একটি 
অন্তর্গত সংবিধান» রাষ্ট্রের সংবিধানে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা.কঠিন নয়, আইন পরিষদই 
পারে করতে সে-কাজ, কিন্তু ভাষার সংবিধান ওই রকম শাসন মানে না, স্বৈরশাসকের নয়, 
গণতান্ত্রিক রাহ্ট্ররও নয়। অভিধানও কম শক্তিশালী নয়, তারও নীরব শাসন সর্বদা কার্যকর ; 
লঙ্ঘন করলে বাধা দেয়, বলে সংশোধিত হও | ভাষাতাত্তিকেরা বলেন, ভাষা ASTE ও ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য 
থেকে যা SES এবং উত্তর-পুরুষের জন্য যা অবশ্যমান্য । ব্যাকরণের শৃঙ্খলা এই দর্শনেরই 
[রক্ষক । 

তবু, এই বন্ধন সত্বেও, এবং এর, কারণেও, ভাষা মানুষকে স্বাধীনতা দেয় । ভাষাজ্ঞান 
অনেকটা গাড়ি চালানোর দক্ষতার মতো । নিয়মনীতি মানতে হবে, নইলে দুর্ঘটনা ঘটবে, fee 
চালিয়ে চলে যাওয়া যাবে অনেক দূরে, জনবহুল এলাকাতে, নির্জন পথে, দূরপ্রান্তে অতিপরিচিত 
থেকে অতি-অপরিচিত ক্ষেত্রে | কেউ কেউ মনে করেন, গাড়ি নয়, দক্ষতাটা সাইকেল চালানোর | 
সর্বদা ভারসাম্য রাখতে হবে, শিথিলতা মাত্রেই বিপজ্জনক ; তবে চলতে কোনো বাধা নেই, 
জোর থাকলে চলবার | পায়ে হাঁটায় মুক্তি নেই, মুক্তি শকটারোহণে | ভাষার কলকক্জাগুলো সুনির্দিষ্ট, 
কিন্তু ভাষা মাত্রেরই লক্ষ্য এই সুনির্দিষ্টকে অপরিজ্ঞাত ও অস্তহীন নব নব ক্ষেত্রে ব্যবহার করবার 
দক্ষতা অর্জন । বস্তুত ভাষার পরীক্ষা সেখানেই । আর এই ব্যবহার যে কেবল স্থূল, প্রতাক্ষ 
কারণে ঘটবে তা নয়, PH অন্তঃপ্রেরণাতেও ঘটিতে পারবে । | 

ভাষা সেতুর মতো, আবার সিঁড়ির মতোও 1 এই সেতু অনা মানুষের কাছে নিয়ে যায় 
আমাকে, অন্য মানুষকে নিয়ে আসে আমার SLA একটি নয়, অসংখ্য সেতু । আমি পূর্ব পশ্চিমে 
যাই, "n Se ACG সা ETE VEE রাস e 
রেস নানা গা Geter eral ee ele 4 এ te Mat, 
ভাষা আবার সিঁড়িও 1 আমাকে নিচ থেকে ওপরে নিয়ে যায়, এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে । 
শব্দগুলো নিরেট নয়, পাথর নয়, তারা পাখির মতো, SLUTS ভালোবাসে নতুন নতুন দিগন্তে, 
পাখাতে ক’রে গন্ধ নিয়ে আসে আকাশের, খবর নিয়ে আসে দূর প্রান্তরের, ফিরে আসে নীড়ে ; 
যে নীড় ভরে ওঠে ওই শব্দেরই নতুন নতুন শিশতে । আইন মানে, তবু আকাশে ওড়ে | আইন 
মেনেই ওড়ে | 
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SRS স্বাধীনতা চায় | সব স্বাধীনতার মতো, এই স্বাধীনতারও একটা দিক নেতির, আরেকটি 
ইতির। নেতিবাচক অর্থে ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতার অর্থ রাষ্ট্রীয় ও আর্থ-সামাজিক নিয়ন্ত্রণের 
অভাব ; ইতিবাচক স্বাধীনতাটা থাকে ভাষার ভেতরে, সেটা গড়ে ওঠে নব নব সৃষ্টি ও উদ্ভাবনায় 
এবং তাকে ব্যবহারের ভেতর দিয়ে | ভাবেই স্বাধীনতা, অভাবে নেই। 

মানুষের স্বাধীনতা আছে কি নেই ভাষাই তা ধরে দেয় । স্বাধীনতার সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য পরিমাপ । এই ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল । আমরা পরাধীন ছিলাম । তার 
নিশ্চিত প্রমাণ বিভিন্ন কালে শাসকদের ভাষা আমাদের ওপর চেপে বসেছিল ; সংস্কৃত, ফারসি, 
ইংরেজি, একের পর এক এদের শাসন আমাদেরকে সহ্য করতে হযেছে, সবশেষে আসতে 
চেয়েছিল উর্দু। তখন আমরা রুখে দাঁড়িয়েছি। 

বিদেশী শাসকদের কর্তৃত্ব বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণের মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে । ঘটনাটা 
সন্দেহ নেই। আর বাইরের আক্রমণের চেয়েও প্রভাবশালী ছিল ভেতরের অস্তদ্ঘতি। চাপিয়ে 
দেওয়ার কাজটা ওই দুভাবেই ঘটেছে, ভেতর থেকে বলা হয়েছে, তুমি দুর্বল, তুমি হীন, তুমি 
নাত্মসমৰ্পণ কর ওই উন্নততর মানুষদের কাছে । তাদের ভাষা শেখো । ক্যালিবান যে প্রসপেরোর 
ভাষা শিখেছে সেটা বাধ্য হয়ে। তাকে. মেরে-পিটে শেখানো হয়েছে, যাতে সে প্রসপেরোর 
শাসন-বলয়ে চলে আসে । আর ফ্রাইডে যে শিখলো রবিনসন ক্রসোর ভাষা সেটা অত্যাচারের 
মুখে নয়, স্বেচ্ছায়; ভাবল, ওই পথেই স্বাধীনতা, ফলাফল fey একই, আত্মসমর্পণ অনোর 
কাছে। আর ভাষাগত আত্মসমর্পণ যত সম্পূর্ণ অন্য কোনো সমর্পণ ততটা নয় ॥ বন্দী হলে তুমি 
মুক্ত হবে, যেমন এরিয়েল হয়েছে, বিদ্রোহ করলে পরাধীন, যেমন হয়েছিল ক্যালিবানের 
দশা-_জবরদখলকারী প্রসপেরোরা চিরকাল বলে এসেছে এ কথা, পরাজিত মানুষদের উদ্দেশ্যে । 

আত্মসমর্পণ যখন ভেতর থেকে ঘটে তখন তাকে থামিয়ে রাখা দায় । বানরেরা স্বাধীন 
নয়, নয় যে তার বড় প্রমাণ তাদের অনুকরণপ্রিয়ভা ॥ কিন্তু মানুষও তো নকল করে অন্য মানুষকে, 
বিশেষ করে শাসককে, যত বেশি শাসন তত বেশি অনুকরণ, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা 
মনে করে মুক্তি অসম্ভব । হতাশায় মানুষ ভাষা হারিয়ে ফেলে ; শাসকদের ভাষার নানা রকমের 
অনুকরণ করা তার পক্ষে সিদ্ধির একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায় । 

নতুন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল পূর্ববঙ্গে, সাতচল্লিশ যাদেরকে মাতিয়েছিল বিকাশের 
অপযপ্তি সুযোগ দেবে বলে আশা দিয়ে, সেই শ্রেণী দেখল নতুন পরাধীনতা তার সামনে উপস্থিত I. 
অনিবার্য হয়ে উঠল তাই রাষ্ট্রভাষা অংন্দোলন ; যেন নতুন এক স্বাধীনতা যুদ্ধ ॥ পরে পাকিস্তানী 
শাসকেরা আপস করতে চেয়েছে, অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি 
দিয়েছিল । কিন্তু আন্দোলন থামেনি । তার কারণ ওই স্বীকৃতি যে আন্তরিক ছিল না বাঙালি 
তা বুঝে গেছে তত দিনে; আন্তরিক যে নয় তা আরো বুঝল জাতীয় সংহতি গড়ার ব্যাপারে 
পাকিস্তানীদের আগ্রহ দেখে ; কেননা সেই সংহতির অর্থ ছিল পূর্ববঙ্গের স্বাতস্রোর বিলুপ্তি। 
' আক্রমণে কাজ হয়নি, তাই উদ্যোগ নিয়েছে অন্তঘ্ঘতের | 
একটি জনশোষ্ঠীর একেবারেই অপরিবর্তনীয় ও অহস্তান্তরযোগ্য যে স্বাতন্ত্র্য সেটি তার 
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মাতৃভাষা | বানরের ভাষা নেই, মানুষের আছে ; বানরের তাই অনুকরণ ভিন্ন উপায় নেই, মানুষ 
অতটা পারে না, যখন পারে তখন সে আর মানুষ থাকে না, ইতর প্রাশীতে, ধরা যাক ওই 
বানরেই পরিণত ari কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবার্ট ফ্রস্ট একবার বলেছিলেন, 
অনুবাদে যা হারিয়ে. যায় তা অন্য কিছু নয়, কবিতা vez এ যে অত্যন্ত যথার্থ উপলব্ধি 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই । কিন্তু এই অনুবাদ-অযোশগ্যতার মূল কারণটা কি? সেটি হল ভাষার 
ওই অপরিবর্তনীয় ও অহস্তাস্তরযোশ্য স্বাতস্ত্রয, তার নিজস্ব wart আপনি ভাবের অনুবাদ করতে 
পারেন, চিত্রকল্প নিয়ে যেতে পারেন বহন করে, ছন্দেরও না হয় রূপাস্তর ঘটালেন | fey ভাষার 
অতিশ্গভীরে একই সঙ্গে আধিদৈবিক ও স্পন্দিত যে প্রাণটি আছে তাকে রূপাস্তরিত করবেন 
কোন্‌ শলাচিকিৎসার সাহায্যে ? না, পারা যায়নি, পারা যাবে না। স্বাধীনতার প্রয়োজনেও 
মূলত ওই নিজন্বতাটাকে রক্ষা করার জন্যই । ওটি চলে শেলে JATA আর কিছুই বাকি ave 
না, সীট ST een রোদ shear nae een লারা রা রর eS 
সঙ্গে ভাষার সম্পর্কও ভাষা বিনিময়যোশ্য নয় বলেই। 

বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের সব শ্রেণীর মানুষ যে সাড়া দিয়েছিল 
তার কারণ ভাষা কেবল মধ্যবিত্তের সম্পদ নয়, তা সকলেরই সাধারণ ও মিলিত সম্পত্তি, 
যাকে রক্ষা করা চাই, রক্ষা না-করলে স্বাধীনতা থাকবে না | মানুষ এটা বুঝে নিয়েছিল পাকিস্তানের 
সেই দিনগুলোতে | উপলক্ধিটা ক্রমাগত ব্যাপক ও গভীর হয়েছে, যে জনা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার 
দাবি ক্রমান্বয়ে পরিণত হয়েছে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ‘arse ভাষার রাষ্ট্র চাই’” বলে 
সেদিন থামিয়ে দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু পরে তাকে তাঁরা কেন, শাসকেরাও থামাতে পারেনি, 
বন্দুক, কামান, গুলি, জঘন্যতম নৃশংসতা ইত্যাদি সত্বেও aT) উদারপন্থী পাকিস্তানিরা কাউকে 
কাউকে সে-কালে বলতে শুনেছি ভাষা আন্দোলনটা উর্দুর বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল আসলে ইংরেজির 
বিরুদ্ধে | বেচারারা উট পাখির মতো আচরণ করেছিলেন, কেননা সতা বড় নির্মম ছিল ; দ্বন্দটা 
উপুর সঙ্গেই ছিল, একেবারে সরাসরি । শাসকরা তা জানতো, যে জন্য আয়ুব খান নিবাপিত 
হবার আশে দপ্‌ দপ্‌ করে যে-সমস্ত বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল দুই পাকিস্তানের 
মধ্যে সংহতি দৃঢ় করার স্বার্থে একটি সাধারণ ভাষা উদ্ভাবন করার | আর ইয়াহিয়া খানের রক্তলোলুপ 
প্রথম লক্ষ্যবস্তুগুলোর মধ্যে একটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অশ্পরটি বাংলা একাডেমী, যাদের 
উভয়েই বাংলা ভাষা আন্দোলনের উৎস ও স্মারক । দুদিন পরে ওই পাকিস্তানিরা শহীদ মিনার 
একজন উল্মাদের মতো চিৎকার করে বলেছেন, শুনেছেন আশেপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা, যে 
বাঙালির ঘরে ঘরে তারা একটি করে শহীদ মিনার বানিয়ে ছাড়বে । ওই নয় মাসে বাংলা ভাষা 
এই খুনীদের আক্রোশে গৌরবাশ্বিত হয়েছে । কোথাও কোথাও তারা বিহারী হিন্দুকে অব্যাহতি 
দিয়েছে, কিন্তু যে-বাঁতালিকে বাঙালি বলে জানতে পেরেছে তাকে বাঁচতে দেয়নি esta চেয়ে 
ভাষা বড় হয়ে উঠেছিল সেদিন, ওই SIRIA কাছেও | ইতিহাসে এমন নন্জ্রীরের অভাব নেই 
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যে, মানুষ ধমস্তিরিত হয়েছে, কিন্ত ভাষাস্তরিত হয়নি । এবং কোনো ধর্মগ্রন্থই তার নিজস্ব ভাষা 
নিয়ে আসেনি, বিদ্যমান ভাষাকেই বাহন্‌ হিসাবে গ্রহণ করেছে। ভাষা ধর্ম মানে না, রাষ্ট্র মানে 
না, তার PH সেতুপথে যোগাযোগ চলে নিষেধাজ্ঞার বাইরে ॥ রুশ বিপ্লবের পর স্তালিন যে 
বলেছিলেন বিপ্রবের ফলে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শৈল্পিক, দার্শনিক ধারণা- সব কিছুই বদল VS 
পারে, কিন্তু ভাষা বদল হয় না, সে খুবই যথার্থ সত্য । ভাষা উপরকাঠামোর অংশ নয়, তাকে 
বদলে ফেলার কোনো উপায় নেই। সে অবকাঠামোরও অন্তর্গত নয় যে তাকে ভেঙে ফেলা 
যাবে, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে । 
ভাষা কি ভাবে আয়ত্ত করে মানুষ % দু ধরনের তত্ব আছে । এক দল বলেন, ভাষা আসে 
সামাজিক যোগাযোগ থেকে; অন্য দল বলতে চান, প্রত্যেক শিশুই ভাষার একটি নম্তর্গত 
জন্মগত উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মায় । তা যেভাবেই আয়ত্তে আসুক, ভাষা কারো ব্যক্তিক্মত সম্পত্তি 
নয়। অনেক কাল ধরে অনেক মানুষ মিলে ভাষা তৈরি করে, রদবদল অবশ্যই ঘটে, শব্দসস্তার 
বৃদ্ধি পায়, পুরাতন শব্দ লুপ্ত হয় হয়তো, টি রানার ব্যাকরণের 
পা ai wine uae TOE DOE WOE, 
চায় তার আদর্শ চাপিয়ে দেবে ; যেখানে শ্রেণী রয়েছে সেখানে এটা খুবই স্বাভাবিক ; তবু ভাষার 
সমাজতান্ত্রিক। | 
বাংলা সাধারণ মানুষের ভাষা । এ অঞ্চলে অভিজাতরা সংস্কৃত, ফরাসি, ইংরেজি, Ty 
ব্যবহার করেছে; জনগণ বাবহার করেছে বাংলা । উনবিংশ শতাব্দীতে এই ভাষার ব্যাকরণ 
তৈরির চেষ্টা হয়েছে। একেবারে প্রথম চেষ্টা বিদেশীরাই করেছেন I তারা সেই সত্যটা দেখতে 
পেয়েছেন তাঁদের আশেপাশের সংস্কৃত পণ্ডিতদের কেউ কেউ যাকে অগ্রাহ্য করতে চাইছিলেন | 
তাঁরা দেখেছেন, বাংলা একটি স্বতস্ত্র ভাষা ; সংস্কৃত পশ্তিতরা বলেছেন, না, তা নয়, বাংলা 
নার রানির nee রাগ রানার রা পারার সংস্কৃত ব্যাকরণই 
ংলা ব্যাকরণ । 
দেশপ্রেমিক বাভালি লেখকেরা কিন্তু তা মানেননি ॥ তাঁরা জেনেছেন, নিজেদের ভালবাসা 
ও কাশুজ্ঞানের COST খেকেই তেনে নিয়েছেন বে, বাংলা ভাষাকে অবশ্যই স্বতন্ত্র safe স্বাধীন 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন ॥ কাজটা সহজ ছিল না। যে জন্য ১৮৯৭ সালে রবীন্দ্রনাথ সেই 
স্মরণীয় উক্তিটি করেছিলেন, ““প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানি প্রকাশিত হয় নাই । সংস্কৃত 
ব্যাকরণ উতস্তত করিয়া বাংলা ব্যাকরণের নাম দেওয়া হয় ।”* ব্যাকরণের নিয়মগুলো ছিল, 
থাকবেই, ভাষা থাকলে নিয়ম থাকেই, fey তখনো সেগুলো আবিষ্কৃত হয়নি । বাংলার ভাষাকে 
যে স্বাধীন করতে হবে এই বোধ তখনও প্রধান প্রধান লেখকদের মধো অবশ্যই কার্যকর ছিল। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাণ্ডিতাকে কেউ তুচ্ছ করতে চাইবেন না, fey আর পাঁচজ্জন সংস্কৃত পণ্ডিত 
থেকে তিনি আলাদা ছিলেন । বাংলা ভাষা সম্পর্কে ১৯০১ সালে তিনি লিখছেন, “‘বাহ্গলা 
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী [0] ga 
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যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা, ইহা যে পালি, মাগধী, অর্মাগধী, RS, পাসী* ইংরেজা প্রস্তুতি 
নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে গ্রন্থকারগণ সেকথা একবারও ভাবেন না।'* তিনি তৎকালীন 
ব্যাকরণ-রচয়িতাদের কথা বলছিলেন। এর আগে, ১৮৯২-এর একটি প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য 
করেছিলেন, “অনেকের সংস্কার AHA ভাষা সংস্কৃতের কন্যা । শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 
সংস্কতকে বাঙলা ভাষার safe বলিয়াছেন। আমি fey সংস্কতকে বাঙলার 
অতি-অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী বলি ।”" “বাঙলা ভাষা’ নামক এই প্রবন্ধে 
বাংলাকে সংস্কৃতির দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টাকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেছেন, গঙ্গার শ্রোতকে 
হিমালয়ের দিকে চালাবার চেষ্টার মতোই তা ব্যর্থ হবে। বাংলা জনপদে নেমে গেছে, তা এখন 
নেই: নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু পশ্চাৎগামী হবে ari রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও পণ্ডিত 
ব্যক্তি, এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্ক, তাঁর সমাজচিস্তায় যে রক্ষণশীলতা ছিল AT তা অবশ্য 
বলা যাবে না, কিন্তু বাংলার বাংলাত্বে তারও ছিল অবিচল বিশ্বাস । “বাঙলা ব্যাকরণ’ নামে 
একটি প্রবন্ধে ১৯০১ সালে তিনি লিখছেন দেখি, “ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ছাত্রদের জন্য 
প্রাদেশিকতাবর্জিত সাধু বাঙলা পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছিল । যে-সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই 
সময়ে বাঙলা রচনার ভার গ্রহণ করিলেন তাঁহারা সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার দ্বারা একটি 
নৃতন ভাষাই সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন ॥”, 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর “বাঙলা ভাষা” প্রবন্ধে বাংলাকে সংস্কৃত করে তোলার পাশাপাশি 
আরেক ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেছেন। “বাঙলা আমার মাতৃভাষা, আমি 
যাহাই লিখিব তাহাই বাঙলা এই বলিয়া রাশি রাশি ইংরেজী ও সংস্কৃত শব্দ বাঙলা অক্ষরে 
লিখিয়া দিলে, তাহাকেও কি বাঙলা বলিব? তাহা হইলে ত এটি খাসা বাঙলা — “আমি 
ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া স্টেশনে শপৌছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম ॥ 
WE ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকান্ট ছিল না, আপার ace বেডিংটা স্প্রেড করিয়া একটু সর্ট ন্যাপ্‌ 
বলিবেন 2°” 

শ্রেণী যখন তার আদর্শ ও অত্যাসকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে ভাষার তখন এমন দশা 
হয়, কিন্তু ভাষা তাকে মান্য করে না, পরিত্যাগ করে এগিয়ে চলে । আমাদের পুথি সাহিত্যের 
ভাষায় প্রচুর আরবি-ফরাসি শব্দের মিশেল থাকতো, অনেক ক্ষেত্রে হরফ বাংলা, শব্দ অবাঙালি, 
সেটা ছিল অর্ধশিক্ষিত মানুষদের সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা, শিক্ষিত মহলে সে প্রবেশাধিকার পায়নি, 








তার আসর অন্যত্র | কিন্তু শিক্ষিতরা যখন তাদের সংস্কৃত বিকৃতি কিংবা ইংরেজি বিকৃতি দিয়ে 
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১৯৪৭-এর পরে স্বাধীন পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ বাংলা ভাষাকে একটি চরমে” 


নিয়ে যারার চেষ্টা করেছেন । প্রচুর পরিমাণ আরবি-ফরাসি শব্দ মিশিয়েছেন তাঁরা । এর কারণ 
একাধিক হতে NA! এক, EE SEE দারা ররর নান পারার ns 
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উৎখাত করেছেন, আমরা সে-সব শব্দ বহুগুণে পুনঃস্থাপিত করে প্রতিশোধ নেব-_এই মনোভাব 
ছিল হয়তো । পাকিস্তানি শাসকদের অনুশ্রহভাজন হবার আশা থাকাও অসম্ভব বলি না । আর 
ছিল নিজেদের স্বাতস্্য প্রতিষ্ঠার এক ধরনের চাহিদা | মুসলিম মধ্যবিত্তের ওই অংশ মনে করেছেন 
ওইখানেই, ওই বিকৃতিতেই তাঁদের স্বাধীনতা | রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান যদিও ONS’ A 
বদলে 'মাংস' শুনলে অসুবিধায় পড়েন বলে জানিয়েছেন, খাবার রুচিটাই যায় নষ্ট হয়ে, তথাপি 
তিনিও, এমনকি তিনিও, তাঁর “স্বৈরাচারের দশবছর’ বইতে পরিহাস করে স্মরণ করেছেন 
সাতচল্লিশের পরে রেডিও পাকিস্তান থেকে কি ধরনের বাংলা সংবাদ প্রচার করা হত। যেমন, 
লালা 
হিন্দুহ্থানের জং ও জেহাদের ইরাদা জাহির করেছেন ॥** অনেকটা সেই পুথির ভাষা বটে । 
সুখের কথা, এই ব্যাধি কেটে গেছে । এখন এমনকি জামায়েতে ইসলামী, বাংলাদেশের 
পত্রিকারও নাম রাখা হয় ‘সংগ্রাম’, এবং তার ভাষাতেও ওই ধরনের মিশেল অকল্পনীয় বটে । 
কিন্তু লেখ্য না-হোক কথ্য ভাষায় ইংরেজির ব্যবহার বাড়ছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে-ভাষাকে ‘খাসা’ 
বলে RE করেছিলেন, তার কাছাকাছি ভাষা উচ্চ মহলে শোনা যায়ু বৈকি ; এও পুথির ভাষাই, 
নব্য পুথির ; fey একে নিয়ে হাসবার লোক নেই, এই যা অসুবিধা! 
মূল ধারাটি ছিল স্বাধীনতার ধারা, ভাষার সেই গঙ্গা পেছনে যায়নি, গর্তে গিয়েও পড়েনি ; 
জনপদের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে সেই সমুদ্রের দিকে, যাতে সে কখনো গিয়ে সৌছায়নি, 
কখনো পৌঁছাবে না। বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃতপন্ডিত ; সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের হেডপন্ডিত, সবই ছিলেন তিনি, কিন্তু বাংলাকে সংস্কৃতি করে তুলতে চাননি | বাকবিতন্ডার 
গদ্যে তিনি বিলক্ষণ দেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন, এবং পন্ডিতদের বিরুদ্ধে তাঁর অনুযোগ ছিল 
তারা সংস্কৃত শব্দে আকীর্ণ করে বাংলাকে সংস্কৃত করে তুলতে চাইছেন । খাঁটি বাংলা দেশজ, 
লোকজ শব্দে তাঁর আগ্রহের আরো একটি প্রমাণ এই যে, তিনি বাংলা শব্দের তালিকা তৈরির 
কাজে হাত দিয়েছিলেন ক, খ, গ পর্যন্ত এশিয়েছিলেন : সময় পাননি শেষ করবার । ১৮৯৯ 
সালে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রমে রচিত এবং She অন্ত্দষ্টি-উদ্ভৃত ভাষাতাত্ত্বিক seca 
সমৃদ্ধ লোকজ MYR শব্দের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এই শব্দগুলো সম্পর্কে তিনি 
বলেছিলেন, “তাহারা অভিধানে স্থান পায় নাই। অথচ সে সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে 
বঙ্গভাষার বর্ণনা-শক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে ।”* ভাষাকে শক্তিশালী করতে হলে তার প্রবাহকে 
কোন্‌ দিকে উৎসাহিত করা উচিত এ বিষয়ে ভাষার ওই সাধকদের মনে কোনো সংশয় য় ছিল 
AT | তারা জনজীবনের পক্ষে ছিলেন। 
য় হয়েছিল অবশ্য মধ্যপদ্থারহ্‌। সংস্কৃতপস্থা টেকেনি, আলালী পন্থাও নয়, বস্কিমচন্দ্রের 
বিজয়ী মীমাংসা মধ্যপস্থারই। লেখ্য ভাষা সেই পথেই এগিয়েছে। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। ভাষা 
শ্রেণীর সম্পত্তি নয়, কিন্তু ভাষার ওপর, বিশেষ করে লেখ্য ভাষার ওপর, মধ্যবিত্ত তার কর্তৃত্ব 
প্রয়োগ করতে চায়, এবং পরিস্থিতি অনুকূল হলে করতে পারেও । রবীন্দ্রনাথ জমিদার বাড়ির 
মানুষ ঠিকই, তবে রুচি ও আকাঙ্ক্ষায় তিনিও মধ্যবিত্তই, আসলে ॥ রামমোহন রাজ্ঞা উপাধি 
পেয়েছিলেন শেষ মুঘল বাদশার কাছ থেকে, Ta জযার ক্ষেত্রে তাঁর কাজটাও মধাবিত্তেরহ 
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কাজ । | 
তবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, রামমোহন মার্টিন লুথার নন। রামমোহন তিনশ বছর 
আগে জার্মানিতে লুথার ধর্ম সংস্কারের যে কাজটি করেছিলেন তিনশ বছর পরের বঙ্গদেশে 
রামমোহনের কাজটিও সেই রকমেরই। কিন্তু তফাত ছিল, বেদান্তের অনুবাদে রামমোহন লোকজ : 
শব্দের অনুসন্ধান করেননি, বাইবেলের অনুবাদে লুথার যা করেছেন । লুখার জামনি কৃষকদের 
রাজনৈতিক বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি, কিন্তু তাদের ভাষাতেই বাইবেল অনুবাদ করলেন ; ফলে 
তাঁর লেখা অসম্ভব জনপ্রিয় হলো; লুথারের জীবদ্দশাতেই ওই গ্রন্থের ৩৭৭টি সংস্করণ বের 
হয়েছিল, রামমোহনের জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিতপ্হয়েছিল বলে শোনা 
যায়নি । বলা হয় রামমোহনের কান ছিল না, বাংলা ভাষার সৃত্স্ব ধবনিগুলো তিনি শুনতে পাননি, 
অনেকটা ড. জনসনের মতোই, যাঁর কান ছিল না শেকসপীয়রের নাটকের গভীর সঙ্ীতরধবনি 
শুনবার । উভয় ক্ষেত্রেই ওই শ্রবণসীমা যে কেবল ব্যক্তিগত তা নয়, শ্রেশীগত এবং কালশগতও। 
সবচেয়ে বড় কথা অবশ্য এই যে, ee না সানি রা রাও যেমন মধ্যবিত্ত 
জনসন চাননি তাঁর দেশে ও কালে | 

মধ্যবিত্ত কখনোই একমুখী নয়, IE ted amma রান এমন কি মধ্যবিত্ত ও 
বিপ্রবী জন মিল্টনেরও তাই ছিল। মিল্টন বাকম্বাধনৈতার wes সমর্থক ছিলেন, কিন্তু যে 
অতিশিক্ষিত ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন. তা এমনকি জনসনের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়নি, 
জনসন বলেছেন, ও ভাষা পন্ডিতির ও বিকৃতির । বিপরীত দিকে মিল্টনের সময়েরই এবং ওই 
পিউরিটান মতেরই লেখক জন বানিয়ান ধর্ম বিষয়ে লিখেও ভাষাকে নিয়ে শেছেন জনজীবনের 
দিকে । পরে আরেক পিউরিটান, ড্যানিয়েল ডিফো তাকে আরো বেশি জনন্জীবনের নিকটব্তী 
স্তরে তুলেছেন | ইংরেজি ভাষার মুক্তি মিল্টনের প্রদর্শিত পথে আসেনি, এসেছে বানিয়ান-ড্রাইডেন 
ডিফোর জনজীবন-নিকটবর্তী পথে । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এসে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভাষাকে আরো 
স্বাধীনতা দিতে চাইলেন | বললেন, কবিতার ভাষা ও মুখের ভাষায় কোনো ব্যবধান নেই, ব্যবধান 
থাকা উচিতও নয় ॥ কবিকে তিনি সংজ্ঞায়িত করলেন অনেক মানুষের মধ্যে একজন মানুষ বলে । 
এ কাজের অন্তর্গত অনুপ্রেরণা নিঃসন্দেহে গণতাস্ত্রিক । ফরাসি বিপ্লব না-ঘটলে এই প্রেরণা 
সৃষ্টি যে সম্ভব হত না সেও একটি বাস্তব সতা। কিন্তু ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাঁর ঘনিষ্ঠ 
কাব্যসহযোগী কোলরিজ যে বিপরীত কথা বললেন, বললেন কাব্যের ভাষাকে অবশ্যই সুখের 
ভাষা থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে, এবং এ মতেরও খন্ডন করলেন যে, গ্রামীণ মানুষের ব্যবহৃত 
শব্দাবলিই ভাষার শ্রেষ্ঠ অংশ, সেও ওই মধ্যবিত্তেরই কাজ : অপর প্রেরণার প্রতিভূ 1 সন্দেহ 
নেই যে, ভাষাতাত্বিক সংগ্রামে কোলরিজরাই জয়ী হবেন, কিন্তু যা তাঁরা বুঝতে চান না তা 
হল ওয়ার্ডসওয়ার্থদের মৌলিক অভীন্সা। ওয়ার্ডসওয়ার্থরা বিপ্লবী নন, তবে গণতন্ত্রী বটে, এবং 
ড. জনসন দেখতে পাননি কবিতা কি করে আলেকজান্ডার পোপকে ছাড়িয়ে অগ্রসর হতে পারে । - 
না, তা পারতো না, বৃত্তের ভেতরেই YS খেত, যদি-না গণতস্ত্রের নতুন মৃূল্যবোধে উদ্দীপ্ত 
হয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এগিয়ে আসতেন তাকে মুক্তি দিতে, যেমন anaes, তেমনি ভাষায় | 
৫০ O মাতৃভাষা 











ওয়ার্ডসওয়ার্থ আরো একটি সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছিলেন । সেটি বিচ্ছিন্নতার ৷ 
 শিল্পবিপ্রবের তখন শৈশব কাল, পুঁজিবাদ তখন নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু ভৃবিষ্যতদ্রষ্টা কবি 
দেখতে পেয়েছিলেন কেমন করে মানুষ ছিন্নমূল হয়ে শহরে আসবে, যার ফলে ওই সব শহরবাসী 
সাংস্কাতকভাবে, এবং কাব্যের মাধামে | কবিতার ভাষা হবে সাধারণ মানুষের ভাষা, এবং ওই 
ভাষা মানুষে মানুষে মৈত্রী গড়ে তুলবে, আশা ছিল ওটাই ৷ ভাষা হবে মৈত্রীর সেতু, বিচ্ছিপ্নতার 
সিঁড়ি না-হয়ে। 

কৃত্রিম সাধু ভাষা ও জনগণের স্বাভাবিক ভাষার মধ্যে বিরোধগুলো বাংলা সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেও অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল । মধ্যবিত্তের রক্ষণশীল অংশ সাধু ভাষার বাইরে 
যেতে নারাজ ছিল ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গেছেন, প্রমথ চৌধুরী ওই যাওয়ার পক্ষে জোরালো ভাষায় 
বলেছেন | ভাষাকে মুক্ত করতে চেয়েছেন তাঁরা, ভাষাকে স্বাধীনতা দিয়ে সংস্কৃতিকে স্বাধীনতা 
দেবেন ভেবেছেন । কিন্তু কত দূর ? না, অনেক দূর নয়। এক জায়গায় এসে থেমে যেতে হয়। 
প্রমথ চৌধুরী ১৯১৯-এ তাঁর “সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা” প্রবন্ধে চলিত ভাষাকে দৃঢ়তার 
সাথে সমর্থন করছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলছেন যে, “সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বঙ্গভাষার 
সম্পর্ক যে অতিঘনিষ্ঠ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।""হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন, 
অতি-অতি-অতি-অতি-অতি অতিবৃদ্ধা প্রপিতামহী, প্রমথ চৌধুরী তাঁর পরে এসে বলছেন, 
অতিঘনিষ্ঠ আত্মীয় এটা থাকে, একটা সীমানা থাকেই। এমন কি অসামান্য রবীন্দ্রনাথও তো 
নজরুল ইসলামের সামান্য “খুন” শব্দের ব্যবহারকে মেনে নিতে পারেননি । 

মান - বাংলা মানেই কলকাতার বাংলা । এ ছিল স্বাভাবিক । পূর্ববঙ্গ বাঙ্গালদের দেশ। 
সেই পূর্ব বাঙলা যখন স্বতন্ত্র হল তখন কেবল ASIN প্ররোচনায় নয়, আপনা থেকেই কেউ 
কেউ চেষ্টা করেছেন পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক বাংলাকে মান-বাংলায় পরিণত করবেন | যেমন আবুল 
মনসুর আহমদের লেখার মধ্যে দেখেছি আমরা, ইচ্ছা করেই তিনি আঞ্চলিক শব্দ বেশি বেশি 
ব্যবহার করেছেন, নিব ডানার কারে লোন পারার দা বারা রর রং 
হয় না? পুথির বাংলা ব্যবহার এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতার লক্ষণ নয়, বেপরোয়া KATET 
কিন্তু পানি ও জলের ব্যবধানটা ছিল । বস্তু একই, দূর থেকে দেখলে সামান্য, এনা TE: 
তবে সংলম্নদের জন্য বড়ই মূল্যবান। এই দূরত্বের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল, অবশ্যই, সেটাই 
মূল ঘটনা, এবং তাও এসেছে জনগশ থেকে নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই । হিন্দু ও মুসলিম 
মধ্যবিত্তের দ্বন্দ সেটি, তারই চিহ্ন জল-পানিতে বিরোধ, যে-দূরত্ব মেনে নেওয়া ভালো ছিল, 
মেনে না নেওয়ায় বঙ্গভঙ্গ হয়েছে, ১৯০৫-এরটা ঠেকানো গেছে, ১৯৪৭ -এরটা ঠেকানো যায়নি | 
জল যেমন অনড় থেকেছে জলে» পানিও মনে করেছে পানিতে সে স্বতন্ত্র, ওইখানে স্বাধীন, 
সেটা গেলে সে ডুবে যাবে অতলে | আগুনের মতো ছিল ব্যাপারটা । কেবল জলে, বা কেবল 
পানিতে নিভানোর উপায় ছিল না, আবশ্যক ছিল Get ও পানিকে একত্রে নিক্ষেপের, নিবশিণের 
প্রয়োজনে | তা হয়নি | 

ভাষাগত বঙ্গ বিভাগ বড়ই মমান্তিক এক সত্য। গুরুতে চন্ডালে, সাধুতে চলিতে, শহরে 
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ও গ্রামে, হিন্দু ও মুসলমানে, বিশুদ্ধ ও মিশ্রিততে বঙ্গভাষীরা fase | সেই বিভাজন রাজনৈতিক 
দ্বিখশ্ডকরণের আগের ঘটনা । স্বাধীন বাংলাদেশেও আমরা ভাষার দ্বারা বিভক্ত বটে | এ গ্রসঙ্গটায় 
না-হয় আমরা একটু পরে আবার আসবো, তার আশে বাংলা ভাষায় “না” সম্পর্কে একটু 
বলি। 

আমরা জানি বাংলায় ক্রিয়াপদটা বেশ দুর্বল । বিশেষ্যকে যে ক্রিয়া করা যাবে এমনটা 
সম্ভব হয় ATI তা ছাড়া শ্রেণীভেদও বড় প্রবল । MERT সর্বনামের যেমন, আপনি, তুমি, 
তুই আছে, তেমনি এও বিধান রয়েছে যে, সর্বনামের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াও বদলাবে ; আপনি 
খান, আমি খাই, তুই বেটা খাস। আমরা সব কিছুই খাই ; খাদ্য, পানীয়, ধোঁয়া, বকাঝকা, 
কানমলা কিছুই বাদ থাকে না — বড় Foy এই তৎপরতা আমাদের ; কিন্তু কেউ আবার 
ভোজন করে, কেউ শুধু খায়, কেউ অতিশয় ব্যস্ত থাকে গেলায়। বঙ্গ বিভাজনের চিহ্ন বটে 
এরা । কিন্তু আরো দুঃখের ব্যাপার যেটা তা হল বাঙালিকে অনেক কাজই দু বার দু বার করে 
করতে হয়। সে দৌড়ে দৌড়ে চলে, হেঁটে হেঁটে আসে, বলে বলে হয়রান BW তাকে উঠতে 
গেলেও পড়তে হয় __ উঠে পড়ে আবার বসে পড়ে, শুয়েও পড়ে । বাঙ্গালি যে শ্রমবিমুখ 
তা নয়, বিদেশে, বিভূয়ে তার মতো শ্রমশীল আর কে, আর ওই যে পাট চাষ, গর্ব আমাদের, 
পৃথিবীর কোন দেশের কৃষক-রাজি হত অমন পরিশ্রমে মশা ও সাপের সঙ্গে লড়ে» পচা পানি 
ও ম্যালেরিয়া সহ্য করে ওই স্বর্ণতস্তর উৎপন্ন করতে ? বাঙালি শ্রম করে, কিন্তু শ্রমের মূল্য 
পায় না। দ্বিগুণ পরিশ্রম করে, কিন্তু অর্ধেকও মজুরি পায় না তার বিনিময়ে । পাটচাষী পাঠকাঠির 
মতো শুকিয়ে শুকিয়ে মরে। শ্রমের এই অবমূল্যায়ন ক্রিয়াপদের দুর্বলতার মধ্যে প্রতিফলিত ॥ 
ক্রিয়া শক্ত নয়, যে জন্য কথাগুলো wigs এলিয়ে পড়ে ॥। আড়ম্বরের আধিক্য ঘটে, কর্মের 
তুলনায় । ওদিকে শ্রমজীবীরা কেবল শুকায়নি, অপমানিতও হয়েছে পদে পদে, তাদের নাম 
হয়েছে চাষা, জোলা, জেলে, মুচি, চাকর — এসব । কোনো নামই শ্রাঘার বিষয় নয়, অন্যরা 
দেয়নি এসব নাম, বাঙালিই দিয়েছে বাঙালিকে, অলসেরা দিয়েছে শ্রমজীবীকে — অপমান 

আমরা শুনি বাঙালি বন্ধ্যা, তার কোনো মৌলিকত্ব নেই। তা কারণটা কি এই অপারগতার ? 
গালমন্দ করার চেয়ে সেটা অনুসন্ধান করা Faw বেশি জরুরি । মূল কারণ হচ্ছে এই যে, শ্রম 
এখানে মুল্য পায় না, পায় নি কখনো । শ্রম ছাড়া সৃষ্টি নেই। উত্ভাবনা বলি কি নিখুঁত করাই 
বলি কোনোটাই সম্ভব নয় শ্রম ভিন্ন এই শ্রম ও শ্রমজীবী শোষিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে চিরকাল । 
রাজত্ব করেছে অলস ও অপচয়ীরা। বন্ধ্যাত্ব বাঙালির নয়, বন্ধ্যাত্ব অধিপতিদের। সামস্তবাদ 
একদিন অবরুদ্ধ করে রেখেছিল শ্রম ও শ্রমজীবীকে । আজ পুঁজিবাদ এসেছে, পুরনো AEA 
জায়গায় নতুন ধনীদের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে, কিন্তু শ্রম ও শ্রমিকের মুক্তি ঘটেনি । সাম্রাজ্যবাদ পুজিবাদকে 
লালন করছে । আত্মসম্মানহীন পরশাছারা যখন দেশ শাসন করে তখন সৃষ্টিশীলতা আদর্শ হয় 
না, আদর্শ হয় আত্মসমর্পণ ও পরনির্ভরতা । আমরা সকলেই কমবেশি ওই আদর্শেরই বশংবদ । 

প্রয়োজন যা তা হলো AKG অথচ দৃঢ়ভাবে না বলা । সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদকে না বলা 
চাই, না বলা চাই সামস্তবাদের অবশেষসমূহকে i “না” সম্পর্কে ১৯০৫ সালে লেখা এক 
৫২ O মাতৃভাষা 











IST বড় ভীষণ; উহা চকিতের মধ্যে বিশ্বত্রহ্মাগুকে নস্যাৎ করিয়া দিতে পারে ।** তা পারে . 
বৈকি। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে এটি যে, বাংলায় “না” ক্রিয়া পেছনে থাকেস্সামনে না-থেকে। 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যখন জোর দিতে চাই, কিংবা অভিমান অথবা বিদ্রুপ করি তখনই শুধু 
পেছনের না. সামনে চলে আসে । নইলে পেছনেই তার স্থান । ত্রিবেদী অবশ্য এর কারণের 
কথা বলেননি । কিন্তু কারণের তো অনুসন্ধান প্রয়োজন 1 আমাদের পরিচিত ইংরেজিতে ‘না’ 
আসে ক্রিয়ার সামনে, উর্দু হিন্দিতেও তাই, তা হলে বাংলায় কেন তার এই পশ্চাহুগমন ? 
কারণটা কি ভদ্রতা? সংকোচ? নাকি ভয়? ভয়টাই মনে হয় মূল ঘটনা । ভয় থেকে সংকোচ, 
দ্বিধা, ভদ্রতা ইত্যাদি সঞ্জাত। পারতপক্ষে না বলতে চাই না, না পেরে বলি, কোনোমতে, 
প্রায় লুকিয়ে লুকিয়ে, নিয়কণ্ঠে । আমার নিজের লেখায় দেখেছি না পড়ে যায় বাক্য থেকে ; 
যেন অভ্যাসে নয় শুধু, মজ্জায় প্রতিষ্ঠা ওই না নিয়ে দ্বিধার। আর ভয় যদি এসেই থাকে, 
অন্যায়ভাবে আসেনি | আমরা শাসিত হয়েছি নানাভাবে — বিদেশীদের হাতে, স্বদেশী Solera 
হাতেও | আমরা ভয় পাবো না কেন? ওই ভয় যদি আমাদের ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে থাকে 
তবে দোষ ভাষার নয়, দোষ আমাদেরই | 
ধ্বন্যাত্মক শব্দের যে দীর্ঘ বিবরণ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটিতে আছে সেটি পড়লে ওই জ্ঞান 
ফিরে আসে যে, আমরা একটি ধ্বনিবহুল সংস্কৃতির মানুষ । এর মধ্যে একটা আদিমতা রয়েছে, 
AACA আদিমতা। সন্ত্রস্ত মানুষ ভয়ে হয় আওয়াজ করে নয়তো বোবা হয়ে যায়; শব্দ ও 
নৈঃশব্দ পালা করে আসে, অভাব যা ঘটে তা হল স্বাভাবিক, ধারাবাহিক কর্মমুখরতার । 
কিন্তু রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন একদিন না বলেছিল । শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে । বলেছিল, মানি 
না, মানবো ati কি মানি না? কি মানবো না? পরাধীনতা । ভাষার প্রশ্ন স্বাধীনতার প্রশ্নই 
আসলে, ACMA প্রশ্ন, স্বাতিন্ত্ররকে বিকশিত করার প্রশ্র ॥ ভাষা শেলে আর কিছু থাকে না, 
স্বাধীনতার কথা অর্থহীন হয়ে পড়ে | ওই “না” — বলাটা তাই এতিহাসিক, এবং যেমন তাৎপর্যপূর্ণ 
ভাষাতেই Bor ও মুক্তি আমাদের । ভাষা আমাদের জন্য সেতু ও সিড়ি; 
আলাদা-আলাদাভাবে নয়, একসঙ্গে, একত্রে । মৈত্রী ও উন্নতি দুটোই ভাষার মধ্য দিয়ে আসবে। 
উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের কথা আমরা শুনেছি, সেটি ঠিক রেনেসাস ছিল না, কিন্তু তখন 
সৃষ্টিশীলতার যে একটি জোয়ার এসেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই | সেই জোয়ারের মূল অবলম্বন 
ছিল বাংলা ভাষা । সময়টা ছিল পরাধীনতার, কবে ইংরেজ রাজত্বের শেষ হবে কেউ বলতে 
পারেনি, কিন্তু অধীনতার তেতরেও বাংলা ভাষার যে চর্চা হয়েছিল সেটি ছিল স্বাধীনতার জন্য 
সাধনা । অনেকে তখন ইংরেজ হয়ে গেছে, কিন্তু সেই যাওয়াটা জয়ের চিহ্ন নয়, পরাজয়ের 
প্রানি বটে। জয় ছিল বাংলা ভাষার চচয়ি, ইংরেজিকে বাদ দিয়ে নয়, তাকে ব্যবহার Wa 
ভিক্ষুকের মতো নয়, প্রভুর মতো । মাইকেল, বিদ্যাস।গর» বঙ্কিমচন্দ্র 
কম জানতেন না, ইংরেজিতে এরা লিখেছেনও,* পরে রবীন্দ্রনাথ যে নোবেল পুরস্কার পেলেন 
সেও তো তাঁর নিজের- করা বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদের জন্যই, কিন্তু এরা যদি ইংরেজ্তি 
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 0 ৫৩. 














ভাষাতেই শুধু লিখতেন তা হলে তেমন হতেন না, যেমন AAT! তাঁদের কান্ডজ্ঞান ছিল, 
আর ছিল দেশপ্রেম, যে জন্য তাঁরা বাংলার পথে এসেছেন, জেনেছেন সেইখানেই সিদ্ধি, ওই 
পথেই মুক্তি __ যেমন তাদের সৃষ্টিশীলতার তেমনি তাঁদের দেশবাসীর । মাইকেল মিথ্যা নন, 
fey মাইকেলের চেয়ে অনেক বড় হচ্ছেন মধুসূদন | 

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যে কাজ করেছে তাঁরাও সেই কাজই করেছেন-__ভিন্ন ভিন্ন ভবে, 
ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে । শুরুতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল সান্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামস্তবাদ-বিরোধী, 
আজও সে তা-ই । যোগ হয়েছে পুঁজ্িবাদ-বিরোধিতা। এই আন্দোলন দাঁড়িয়ে আছে সর্ব প্রকার 
স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে - তা সে স্বৈরাচার শ্রেণীর হোক কিংবা সাম্রাজ্যবাদের হোক, অশিক্ষার 
হোক, কিংবা কুসংস্কারের। ভাষা আন্দোলন অনেক কিছু সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তার সবচেয়ে 
বড় সৃষ্টি একটি চেতনার-__ সেটি হচ্ছে স্বাধীনতার চেতনা । আন্দোলনের অন্তরে রয়েছে আবেশ, 
যে আবেগ দেশপ্রেমের । আবেশ ছাড়া বড় সৃষ্টি নেই, ভাষার জন্য উদ্দীপ্ত আবেগ তাই আমাদের 
বড় SPT! আমাদের মধ্যে যাঁরা অশিক্ষিত তাঁরা বাংলা জানেন না অশিক্ষার কারণে, যাঁরা 
উচ্চশিক্ষিত তাঁরা বাংলা ব্যবহার করেন না সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ বলে, বাংলা ভাষা উভয়কেই 
মুক্ত করবে, অশিক্ষিতকে মুক্তি দেবে অজ্ঞতার দাসত্ব থেকে, শিক্ষিতকে মুক্ত করবে অবাঙালি 
হয়ে বাবার গ্লানি থেকে । ভাষা দূর করবে মানুষে মানুষে বিচ্ছিনতার» পথ করে দেবে সৃজনশীলতার । 
সে আমাদেরকে একাধারে এঁকাবদ্ধ ও উন্নত করবে । ভাষার আন্দোলন তাই চলছে, DACA I 
তার মধ্যে অবশ্যই নিহিত ছিল স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি, নিহিত রয়েছে আর্থ-সামাজ্ত্িক মুক্তির প্রতিশ্রুতি । 

এই চলার পথে শহীদরা আমাদের সঙ্গী, বন্ধু ও পথপ্রদর্শক । তাঁরা গতকালের মানুষ 
নন, মানুষ তাঁরা আগামী কালের । তাঁদেরকে মৃত বলো নাঃ তাঁরা জীবিতদের চাইতেও জীবিত 
হয়ে রইবেন, জীবিতরা যদি Slaw হোন । 











O ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক । লেখক বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধারার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী | ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রচুর রচনার অধিকারী 
তিনি! 

D রচনাটির জন্য আমরা কৃতজ্ঞ ঢাকা বাংলা একাডেমীর প্রতি ৷ 
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প্রকৃতি কতগুলি বিশেষ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র থেকে শুরু 
করে পৃথিবীর প্রাণী, উদ্ভিদ সমস্ত কিছুই নিয়মের জালে বাঁধা । তাই এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের যে 
কোনও প্রান্তে যে কোনও ঘটনা ঘটলে তার অবশ্যই কিছু কার্ধ-কারণ সম্পর্ক আছে। অনেক 
ক্ষেত্রেই আমরা এই সম্পর্কের হদিস্‌ করতে পারি না। তখন নিজেদের অক্ঞতাকে ঢাকতে এই 
ঘটনাকে অলৌকিতার মোড়কে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করি। fay যখন আমরা বুক্তি-তর্ক-বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে ঘটনাটির কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হই; তখন তাকেই আমরা বলি 
*“বিজ্ঞান”* । 

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কারের আগেও মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব ছিল। নাহলে চন্দ্র, 
সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের অস্তিত্ব থাকতো ani আইজাক নিউটন এই প্রাকৃতিক সত্যকে GSA, তথ্য 
ও বিশ্লেষণের সাহায্যে সিদ্ধান্তে রূপাস্তরিত করেন । সুতরাং এই প্রাকৃতিক সত্য সম্পর্কে আমরা 
বিশেষ জ্ঞান লাভ করলাম । এটাই বিজ্ঞান । i 
নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজে তাকে প্রযুক্ত করি, তখন তাকে আমরা বলে থাকি ““প্রযুক্তি”” । 
বিজ্ঞানের মহাকর্ষ সূত্রের প্রয়োগ করে আমরা রকেট উৎক্ষেপন করতে পারি এবং পৃথিবীর 
কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করি, তখন তাক্লে আমরা বলি মহাকর্ষ বিজ্ঞানের একটি প্রযুক্তিগত 
. প্রয়োগ | এরকম অনেক উদাহরণ উপস্থিত করা যায় | 


ও 














2 বিজ্ঞান ও সমাজ 


ংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আমরা আজ যেখানে এসে শোঁছেছি সেখানে বিজ্ঞানে আশ্রয় 
না করে আমরা এক পা ও নড়তে পারি ATI আমাদের এবং আমাদের সমাজের অস্তিত্বই আজ 
সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল । আমাদের জীবনের প্রতিটি সুহূর্তকে নিয়ন্ত্রণ 
করছে বিজ্ঞান। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইয়োরোপে শিল্প বিপ্রব শুরু হয়। এই সময় 
থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অতি দ্রুত গতিতে এগোতে থাকে । তার প্রতিফল এসে পড়ে মানব 
সমাজের ওপর । কিন্তু এই অগ্রগতিকে সম্পূর্ণ lag করার মত অবস্থা তখন মানব সমাজের 
ছিল না। তাই অনেক সময়েই আমরা দেখেছি মানব কল্যাণের পথ ছেড়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে 
মানব অকল্যাণের পথে বিচরণ করতে । এটা ঘটানো সম্ভব হয়েছে কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
অল্প কিছু মানুষের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থেকে শিয়েছে। এই অল্প সংখ্যক মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত 
অথবা শগোষ্ঠিগত ক্ষুদ্র স্বার্থে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছে। এই ঝোঁককে রুখতে হলে প্রয়োজন 
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বিজ্ঞানকে, প্রযুক্তিকে আরও অনেক ব্যপ্ত করা, আরও টি রানির ছা NE EY 
যাতে এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে সহজে মানুষকে প্রতিবাদ__প্রতিরোধে সামিল 
মানুষ তার জীবনধারনের প্রয়োজনীয় এ eee রর 
পারে সে বিষয়ে তাকে অবহিত Sari বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা 
পাটা রা তা সমাজের তৃণমূলের 
বঞ্চিত মানুষদের বোঝানো দরকার | তাঁদের চিন্তার মধ্যে, তাঁদের আচরণের মধ্যে, তাঁদের ব্যবহারিক 
তাঁদের দৈনন্দিন সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিস্ঞানকেন্দ্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে উদ্যোগী হ’ন । বিজ্ঞান 
তার গতিপথে কোথায় মোড় নেবে, কোথায় বাঁক নেবে সে বিষয়ে সাধারণ মানুষেরও কিছুটা 
ভূমিকা থাকবে । কারণ চলার পথে বিজ্ঞান তাঁদের জীবনকেও প্রভাবিত করছে । 








O বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


আমাদের সংস্কৃতি অতি প্রাচীন । এই সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের গর্ব আছে। সেটা স্বাভাবিক | 
আমাদের সংস্কৃতির দার্শনিক দিক ছাড়াও একটা ব্যবহারিক দিকও আছে। যেটা অনেক বেশি 
বাস্তব। এই বাস্তব ব্যবহারিক সংস্কৃতির একটা অঙ্গ হচ্ছে আমাদের সংস্কার। বর্তমান বিজ্ঞান 
নিয়ন্ত্রিত সমাজে এই সংস্কার কেও আমরা বিজ্ঞানের আলোকে ধৌত করে নিতে চাই। তাদের 
বিজ্ঞানের দর্পণে দেখতে চাই। এটা দেখার জন্য যে চোখ প্রয়োজন সেটা তৈরী করতে হবে। 
তাকে আমরা বলবো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি fe এই “বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি” ? কোনও সমস্যার 
সমাধানে বিজ্ঞানী যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন অথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া । এই পদ্ধতি অনুসরণ করে জীবনের, সমাজের ও প্রকৃতির 
ষে কোনও সমস্যাকে মোকাবিলা করলেই বলা হয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বৈজ্ঞানিক মনোভাব | 
এই দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব সৃষ্টি করার বাস্তব পরিবেশ কে বলা হয় বিজ্ঞান চেতনা । 

যুক্তি-তর্ক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের সংস্কারগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে। 
এই পরীক্ষায় যে সংস্কারগুলো উত্তীর্ণ হবে না তাদের আমরা অবশ্যই বর্জন করবো । এখানে 
প্রয়োজন হবে অনেক বিজ্ঞান সচেতন মানুষের অংশ গ্রহণ । যত বেশী মানুষকে আমরা বিজ্ঞান 
মনস্ক করে তুলতে পারবো আমাদের কাজ তত সহজ হবে! মনে রাখতে হবে এই সমস্ত সংস্কারের 
মূল আমাদের সমাজের গভীরে পৌঁছে গেছে । এদের নিৰ্ম্মূল করা কষ্টসাধ্য । জাতিভেদ, ধর্মীয় 
গোঁড়ামী, omy নির্ভরতা, অলৌকিকতায় বিশ্বাস, ডাইনিবৃত্তিতে বিশ্বাস, ওঝা-চরণামৃতে বিশ্বাস 
এগুলো সবই বিজ্ঞান বিরোধী, তাই এগুলো কু-সংস্কার । তাই আমাদের সমাজ থেকে, আমাদের 
সংস্কৃতি থেকে, এদের নিবসিন দিতে হবে । বিজ্ঞান শিক্ষা বা বিজ্ঞান চচরি ভূমিকা এক্ষেত্রে 
সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
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৫৬ O মাতৃভাষা 





0 বিজ্ঞান ও ভাষা 


ভাষা হ'ল মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম ৷ দুটি মানুষের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান 
মানুষকেই সেই ভাগ" বুঝতে হবে | আবার ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা হ’ল শ্রেষ্ঠ মাধ্যম । 

আমাদের মনে রাখতে হবে যে আধুনিক বিজ্ঞান বিকশিত হয়েছিল ইয়োরোপে এবং পরবতী 
টানি oa ইয়োরোপীয় 
ভাষা ইংরাজীতেই আমাদের দেশের বিজ্ঞান oof শুরু হয় ॥ বিজ্ঞানের তকতা 
মনে রেখে আন্তজাতিক ভাষায় বিজ্ঞান চচ্চার কথা অস্বীকার করা যায় না, সাজার 
ক্ষেত্রে ইংরাজী অথবা অন্য বিদেশী ভাষার সহায়তা নেবার প্রয়োজন থাকলেও, বিজ্ঞানকে 
বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞানকে নিয়ে যাবো না। তাই বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রচারককে বিজ্ঞান মাতৃভাষায় 
প্রকাশ করার অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। 


pr ae? 





0 বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা 


বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চচ্চর সূত্রপাত করেছিলেন ইয়োশোম্পীয়রা | রবার্ট মে রচিত মে 
গণিত (১৮১৭), ফেলিকস্‌ কেরী লিখিত বিদ্যাহারবেলি (১৮২০), ইয়েট্সের পদার্থবিদ্যাসার 
(১৮২৪), জন ম্যাকাও রচিত কিমিয়াবিদ্যার সার (১৮৩৪) ইত্যাদি হ'ল বাংলা ভাষায় রচিত 
প্রথম পবের্বর পাঠ্যপুস্তক | জানা যায় রাজ্জা রামমোহন রায়ও ভূগোল» জ্যোতিবির্বদ্যা ও জ্যামিতি 
বিষয়ে বাংলায় পুস্তক রচনা করেছিলেন | 

অক্ষয় কুমার দত্তই হলেন প্রথম বাঙ্গালী যিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানকে 
জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হলেন | অক্ষয় কুমার দত্ত পরিচালিত বিদ্যাদর্শন (১৮৪২) 
এবং তন্বরবোধিনী (১৮৪৩) পত্রিকা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চচ্চার ক্ষেত্রে উল্লেখ যোশ্য ভুমিকা 
গ্রহণ করেছিল | রেভারেণ্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুবিখ্যাত বিজ্ঞান গ্রহ ““বিদ্যাকল্পদ্রুম?' 
(তেরো খণ্ডে) ১৮৪৬ সাল থেকে ১৮৫১ সালের মধ্যে প্রকাশ করেন। জ্যামিতি ও ভুগোল 
বিষয়ে আলোচনা এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ছিল | 

১৮৬৩ সাল থেকে ““বামাবোধিনী waar’ প্রকাশিত হতে শুরু করে । এই পত্রিকায় 
প্রাণীবিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক 
প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হ'ত । বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত *“বঙ্গদর্শন”* (১৮৭২) পত্রিকায় সরস 
অথচ বলিষ্ঠ ভাষায় JA ও গভীর চিন্তামূলক বিজ্ঞান আলোচনা প্রকাশিত হতে শুরু করল। 
এর অধিকাংশ প্রবন্ধের হলখকই ছিলেন বক্টিমচন্দ্র নিজে । বস্কিমচন্দ্রের “বিজ্ঞান রহস্য”” পুস্তিকা 
প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ ats 1 প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন — 
“লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আলোচিত বৈজ্ঞানিকতত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালী 
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পাঠক; টিন Satan ররর বার াটিনরনূরর নন ররর thee 
পারেন। কতদূর এ উদ্দেশ্য সফল হইবে বলিতে পারি না।”” ““বঙ্গদর্শনে” (১৮৮২) 
“বঙ্গে বিজ্ঞান”* প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, “যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়। আর 
টি ae 
বিজ্ঞান লিখিতে হইবে”? 

deer Cir aa a tren ai eet i eaan 
নিতে শুরু করেছে, কলকাতাকে কেন্দ্র FA । ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ““বিজ্ঞান wer’’ ক্রমে 
“ইন্ডিয়ান এাসোসিয়েশান ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্সে রূপান্তরিত হয়েছে । এশিয়াটিক 
সোসাইটি, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজকে ঘিরে ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তখন এগিয়ে চলেছে 
নাসা আচার্য প্রফুল্রচক্দ্রের মত মনীষীর নেতৃত্বে । সেই সময় থেকেই, বিজ্ঞানের 
| ঠীয়করণের চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, রাজশেখর 
বসু, জগদানন্দ রায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শিবনাথ শাস্ত্রী, মেঘনাদ সাহা এবং সবেবপিরি আচার্য 
সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চচ্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীম্বতা উপলব্ধি করে সাধারণের 
উপযোগী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় উৎসাহ প্রদান করেন । . 

আচার্য প্রফুল্রচন্দ্র ১৯০২ সালে “সরল প্রাণবিজ্ঞান”* প্রকাশ করেন । এই বই খানি 
বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে লেখা । বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে 
সম্মিলনের (১৯১৩) বিজ্ঞান শাখার সভাপতির ভাষণে বলেন, “আমাদের বাঙলা ভাষা বর্তমান 
অবস্থায় যতই দরিদ্র ও অপুষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞান বিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য, 
তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি I? 

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর ““অব্যক্ত’’, রবীন্দ্রনাথের “fey পরিচয়’’, রাজশেখর বসুর 
“বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’’, রামেন্দ্র সুন্দরের ““বিচিত্র জগত’’, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের “opts 
বিসজ্ঞান’’, জশাদানন্দ রায়ের ““বৈজ্ঞানিকী”*» চারুচন্দ্র তট্রাচার্য্যের ““তড়িতের SEA’, চুনীলাল 
বসুর ‘“খাদ্য'” ইত্যাদি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের Gaye 

পি ou ate insta: Slee ay andi meine aia Tier 
যান | বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চচকে আচার্যদেব তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন | 
তিনি বিশ্বাস করতেন, ““যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান হয় না — তাঁরা হয় বাংলা জানেন 
না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না!’’ তিনি মনে করতেন — ‘“আমাদের দেশের বিজ্ঞানী লেখকদের 
শুধু বিজ্ঞান জানলেই চলবে না, তাঁদের চেষ্টা চাই যারা বিজ্ঞান বোঝে না তাদেরও বিজ্ঞান 
বোঝানো | 

আবার ““বিজ্ঞান বিকাশ’’ শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা লিখতে শিয়ে তিনি বলেছেন 
“আজকের দিনে বিজ্ঞানের মূল কথাগুলির সঙ্গে সকলেরই কিছুটা পরিচয় থাকা চাই । জনগণ 
বিজ্ঞান বিমুখ হয়ে থাকলে দেশ এশগোবে না । সকলেই বিজ্ঞানের ধ্যান ধারণায় অংশগ্রহণ করুক । 
৫৮ O মাতৃভাষা | 
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শক বলতে পারে, সাধারণ লোকের মধ্য থেকেই একদিন হয়তো সহাবিজ্ঞানী বা হয়তো কোনও 
একজন প্রযুক্তি বিশারদ আত্মপ্রকাশ করবেন | এজন্য আমাদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চচ্চার প্রসার 
ঘটাতে হবে, তাহলেই আপামর সাধারণ বিজ্ঞানের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে এবং দেশে বৈজ্ঞানিক 
মনোভাব গড়ে উঠব 1”, 

ACIS ১৯৪৮ সালে “বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ** স্থাপন করেন । মাতৃভাষায় বিজ্ঞান 
শিক্ষার প্রচলন, বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ছিল যার মূল উদ্দেশ্য । ১৯৬৩ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পারষদের মুখপাত্র “*জ্ঞান-বিজ্ঞান** পত্রিকার “রাজশেখর বসু সংখ্যা” প্রকাশ করে তিনি 
প্রমাণ করেন যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের মৌল গবেষণা নিবন্ধ রচনাও সম্ভব | সতোন্দ্রনাথ 
স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেও সাবলীল বাংলায় পদার্থবিদ্যার কঠিন ও জটিলতম বিষয়ে অনায়াসে বক্তৃতা 
দিতেন । 

সত্যেন্দ্রনাথের জীবনদর্শন আজ্ঞ আমাদের পাথেয় । যদিও আমরা অনেক পথ পেরিয়ে 
এসেছি কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্যে এখনও পৌঁছাতে পারিনি । বর্তমানে স্নাতকস্তরে বিজ্ঞানের অধিকাংশ 
বিষয়েই বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে। সাম্মানিকস্তরেও অনেক বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক 
লেখা হচ্ছে। পঠনপাঠনের মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার অনেক বেড়েছে । পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক one, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ 
বিজ্ঞান মঞ্চ, কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থা এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে। কিন্তু এখনও প্রয়োজনের তুলনায় উদ্যোগ যথেষ্ট AA | 

- ১৯৯৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের 
উদ্যোগে প্রথম রাজ্য বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হ’য়। যেখানে সারা রাজ্য থেকে প্রায় ৩০০ 
বিজ্ঞানী ২ দিন ধরে প্রায় ১৭০টি গবেষণাপত্র বাংলা ভাষায় পাঠ করলেন ॥ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা 
বাংলা ভাষায় আমস্ত্রণী বক্তৃতা প্রদান করলেন 1 বাংলা ভাষার গবেষণা পত্রের ওপর আলোচনা 
Rai নবীন ও প্রবীণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার লক্ষিত হয়েছে তা আশার 
কথা । গতি শ্রথ হলেও হয়ত আমরা সঠিক পথেই চলেছি । * 








0 লেখক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংসদের সদস্য সচিব ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক | 

দ্বিতীয় রাজ্য বিজ্ঞান কংগ্রেস সবদিক থেকে সমৃদ্ধভাবে সম্পন্ন হয়েছে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৮শে মার্চ থেকে ২রা এপ্রিল ৯৫। 
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"aar দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি হলো। পাকিস্তান cece ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা 
LAC | সেই সময় থেকে ভাষা আন্দোলনের আশে পর্যস্ত পাকিস্তানে বাংলা ভাষার উন্নতির বিশেষ নমুনার নিদর্শন 
পাওয়া যায় না। পরে ভাষা আন্দোলন শুরু হলো, পাকিস্তান বিভক্ত হরে বাংলাদেশের SET হলো। ভারতবর্ষ 
fase হওয়ার আশে বাংলা ভাষার মনোবিজ্ঞান চচরি নজীর সাধারণতঃ এই পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল । তাই 
এই সময়কালের সমস্ত POMS এ-পার বাংলায় WSS করা হয়েছে আর ও-পার বাংলা ধরা হয়েছে ভাষা 
আন্দোলনের পরের কৃতকর্মগুলিকে । এই রচনায় দুই বাংলারই সমস্ত তথা সংগ্রহ করে তা পরিবেশন করা সম্ভব 
হয় নি। ভবিষ্যতে পুণাঙ্গাকারে পরিবেশনের বাসনা রইল । এই ক্রটি মার্জনীয় — লেখক ] 


O এ-পার বাংলা O আদিপর্ব 

ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চচার পীঠস্থান কলকাতা । মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতবধীয় বিভাগ সভাকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় বিজ্ঞান চর্চা ধীরে ধীরে ভারতের 
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল । এই সময় থেকেই শ্রীরামপুর মিশন, fey কলেজ ও কলিকাতা 
একদল সুদক্ষ শিক্ষক ও অনুবাদক গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করল | 
এই স্কুল বুক সোসাইটির অনুবাদধর্ী বাংলা বিজ্ঞান বই বাংলা অধ্যুষিত এলাকায় সংখ্যায় 
কম হলেও ছড়িয়ে পড়ল এবং কলিকাতা বুক সোসাইটির আদব কায়দায় গড়ে উঠলো বিভিন্ন 
সোসাইটি__ বারা জনসাধারণের দরবারে নিজ নিজ মাতৃভাষায় ইউরোপীয় বিজ্ঞানের প্রচার ও 
প্রসার ঘটালো | শুরু হলো বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচচরি অগ্রশতি___ মনোবিজ্ঞানও এই অগ্রগতির 
পথের ভাশীদার হয়ে স্থির ও নিশ্চিত গতিতে তার যাত্রা শুর করল । OC. 
১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রেনলজীক্যাল সোসাইটি তৈরী হবার পরই প্রথম. মনস্তত্বের দুই খণ্ডের ` 
বই ‘চিত্তোৎকর্ষবিধান’ প্রকাশিত হয় । সেইসময়ে পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসারে রাধাবল্লভ দাসের 
অনুবাদধর্মী তিনখণ্ডে ‘মনস্তত্ব সার সংগ্রহ’ নামে আরও একটি বাংলা ভাষায় মনস্তত্বের বই 
আত্মপ্রকাশ করে | এই পুস্তকটির প্রথম খণ্ডে মনোবিদ্যার তাৎপর্য দ্বিতীয় খণ্ডে মনের ইন্দ্রিয়গুলিকে 
কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপে ভাগ ও তৃতীয় খণ্ডে মনের ক্রিয়া পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা 
হয়। “বিজ্ঞান কল্প লতিকা* নামে রাধাপ্রসাদ রায়ের এ বইটি দুটি ভাগে বিভক্ত প্রথমভাগে 
লেখক মন ও মনোবৃত্তি ও'দ্বিতীয় ভাশে সাধারণ মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন 
এই বইটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাশ্চাত্য চিন্তা মুক্ত একটি স্বচ্ছ মনোবিজ্ঞানের বই যদিও এই বইটিতে 
বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাব দেখতে পাওয়া যায় । মহেন্দ্রনাথ দত্তের ‘মন’ বইটি দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে 
মনোবিজ্ঞানের সংযোগে এই অভিনব প্রয়াস । বাংলাভাষায় বিভিন্ন শ্রেণীর বিশ্লেষণ ধর্মী রচনার 
জন্য সেই সময়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একটি বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন 1 তাঁর “সৌন্দর্য 











তত্ব ও “সৌন্দর্য বুদ্ধি’ এই দুটি প্রবন্ধে দার্শনিক চিস্তাধারার সঙ্গে মিনার a 
না পাওয়া যায়। তাছাড়াও তাঁর রচনা ধারা বিশ্লেষণ করলে তাঁর দ - 
Sere সংমিশ্রণে আরও কয়েকটি প্রবন্ধকে মনোবৈজ্ঞানিক — 





বংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চচরি আরও ব্যাপকতা দেখা দিল । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান ভূমিকা নিল, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিঙ্গিত হল । È সময় থেকেই 
প্রায়োগিক মনোবিজ্ঞান পঠন পাঠন শুরু হল। মনোবিজ্ঞান চচরি প্রসার ঘটলেও বাংলাভাষায় 
মনোবিজ্ঞানের বইয়ের অভাব অনুভব করা গেল। কিছুদিনের মধো বেশকিছু মনীষী এই দুরূহ 
কাজে এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্যের ‘(মেসমেরিজম্‌', রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর 
‘বস্তুপরিচয় ও ইন্দ্রিয় পরীক্ষা’ রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের “হিপ্নোটিজম শিক্ষা” রাজেন্দ্রনাথ রুদ্রের 
“চিন্তা-পঞ্ন বিদ্যা’ ও “ইচ্ছাশক্তি”, রাজেন্দ্রনাথ সিংহের নিদ্রা ও কৃষ্ণানন্দ স্বামীর “স্বপ্রতত্ত’ 
প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই পুস্তক গুলির মধ্যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তথ্যকে কেন্দ্র করে 
রচিত হলেও বেশকিছু বইয়ের মধ্যে প্রাচ্য চিন্তাধারারও নিদর্শন পাওয়া শেল । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খশেন্দ্র নারায়ণ মিত্রের “মনের বিবর্তন" নামক বইটি ষনোবিজ্ঞানের 
একটি তথ্যপূৰ্ণ বই হিসাবে খ্যাতি অর্জন করল | চারুচন্দ্রসিংহ ও নলিনাক্ষ ভট্টাচার্যের ‘মনোবিজ্ঞান’ 
নামক বই দুটি দার্শনিক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটালেও বাংলাভাষায় বিশেষ সমাদর লাভ করল । 
করে বাংলা ভাষায় মনোবিজ্ঞান রচনায় একটা নতুনত্বের স্বাদ আনলেন ॥ কিন্তু বিনি বাংলা 
ভাষায় মনোবিজ্ঞান চায় এক নবদিগন্তের সূচনা করেছিলেন তিনি শ্িরীন্দ্রশেখর বসু ॥ নোবিদ্যা 
যতগুলি সংস্থা গড়ে উঠেছে প্রত্যেকটিরই তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং এই সং ওলির মাধ্যমে সনস্তত্ব 
প্রচারের গুরুদায়িত্ব বহন করে ছিলেন | তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন রচনা এমনভাবে 
পৌঁছে দিয়েছিলেন যে সাধারণের মধ্যে মনস্তত্ব কথাটা পরিচিত হয়ে উঠেছিল । “স্বপ্ন” গিরীন্দ্রশেখরের 
oe eee বিটা ee রানা eee ee রা নান eee Se 
এবং রা alton মনের TAH, মনোব্যাকরণ, অজ্ঞাত 
ইচ্ছা, ভয়, শিশুর মন, মানুষের মন, অপরাধী নির্ণয়ে মনোবিদ্যা প্রভৃতি তৎকালীন বহুল প্রচারিত 
প্রবাসী, ভারতী, বাঁশরী, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের 





. সঙ্গে এই মানুষটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলা ভাষায় একটি সার্থক “মনোবিদ্যার পরিভাষা’ 


বই উপহার দেন! তাঁর পূর্বে সঠিক পরিভাষা প্রয়োগ করে বাংলা ভাষায় মনোবিজ্ঞানের বই 
অথবা প্রবন্ধ রচনা করা হয় নি। সুতরাং এককথায় বলা যায় তিনি বাংলাভাষায় মনোবিজ্ঞান 
sofa গতিপথকে সার্থক ও সঠিকভাবে পরিচালনা করে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিলেন 1 সুহৃদ 
চন্দ্র মিত্রের “মনঃ সমীশক্ষণ’ ও “অনিচ্ছাকৃত' এবং নগেন্দ্রনাথ চ্যাটাজীর “নিজ্ঞনি মন’ মনোবিজ্ঞান ' 


নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্য O ৬১ 





সুধীরকুমার বসু,  ছিজেন গাঙ্গুলী এবং জীবিকা AC matin 
বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধ রচনা করে জনসাধারণের SLA মনোবিজ্ঞানকে আকর্ষণীয় করে তুললেন | 

ডাঃ ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় আর একটি নাম, যিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে একক প্রচেষ্টায় 
মনোবিজ্ঞানকে এক নব পযাঁয়ে উপনীত করেছেন 1 তিনি এই ভারতের মাটিতে বস্তুবাদী দর্শনাশ্রিত 
মনোবিদ্যার জনক পাভলভের একমাত্র প্রচারক | তিনি বাংলা সাহিতো “কৈশোর ও তার সমস্যা” 
এবং ‘sets পরিচিতি’ দুই খণ্ড বই দুটির জন্য যথাক্রমে রবীন্দ্র পুরস্কার ও সোভিয়েট ল্যাণ্ড 
নেহেরু পুরস্কার লাভ করেন । বাংলা ভাষায় মনোবিজ্ঞান রচনার জন্য পুরস্কৃত হওয়ার বিরল 
নজীর লাভ করে তিনি বসে না থেকে আরও অনেক বই ‘শৈশব ও তার সমস্যা”, “মনোবিদের 
ডায়েরী’, “মনোরোশ ও মনোবিদ” প্রভৃতি পুস্তক তিনি বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিলেন । শুধু 
পর r r মানব মন’ নামক একটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে 
নিজের Sey রচনার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক লব্ধ প্রতিষ্ঠিত মনোবিজ্ঞানীর রচনা প্রকাশ 
করে এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সাধারণের বোধগম্য রচনা লিখে, মাতৃভাষায় মনোবিজ্ঞান প্রচার 

ডঃ পঞ্চানন ছোষালের আট খণ্ডে প্রকাশিত ‘অপরাধ বিজ্ঞান” বইটি, ও ফলিত মনোবিজ্ঞান 
বিভাশের অধ্যাপক ডঃ সুকুমার বসুর “অপরাধ ও অপরাধী’ এই পুস্তক দুইটিতে ভারতীয় এপরাধ 
বিজ্ঞানের মনস্তান্বিক, সামাজিক দিক নিয়ে রচিত। ডঃ ঘোষাল ও ডঃ বসুর এই বই দুইটিই 
মনোবিজ্ঞানের অপরাধ শাখার অমূল্য সম্পদ | তারই ACH অধ্যাপক সুকুমার বসু ও সুহৃদ গোপাল 
দত্ত রচিত, মনস্পতি শ্রী অরবিন্দ, অরবিন্দের ব্যক্তি মানসের বিকাশ ও তাঁর চিন্তায় মানবমনের 
সম্ভাব্য গতি ও পরিণতির একটি সম্ভাব্য রূপরেখা । রচনার সাবলীলতায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য 
মনোবিজ্ঞান সার্থকভাবে সম্ভিবেশিত হওয়ায় পুস্তকটি বাংলাভাষায় মনোবিজ্ঞানের দর্শন হিসাবে 
সুস্বীকৃত। ধীরেন্দ্র নাথ নন্দীর “মনের বিকার ও প্রতিকার” রমেশদাশের ‘মন,’ অমরেন্দ্র নাথ 
বসুর “শিশু মনের বিকাশ ও বিকার’, অরুণ কুমার রায়টৌধুরীর “মানুষের মন’ পুষ্পামিশ্র ও 
মাধবেন্দ্রনাথ মিত্রর ‘Pee ফ্রয়েড : মনঃ সমীক্ষণের রূপরেখা" প্রভৃতি বইগুলির নামকরণের 
সির টির ere eee ee রা সিল রানার ee রাও 
প্রসারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | 

এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষায় মনোবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী 

মাতৃভাষায় পঠনের উপযোশী বিভিন্ন শাখার বই প্রকাশিত হতে লাগলো । তার ফলে মাধ্যমিক, 

উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে মাতৃভাষ্যয় মনোবিজ্ঞান চচরি পথও উন্মোচিত হল | 
টিলার নিলি ইন্দুভূষণ মজুমদার , 
প্রবোধ বন্ধু সেনগুপ্ত, প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ কুমার ঘোষ, অরুণ কুমার রায়চৌধুরী, 
প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম AICA স্মরণ করতে হয় । তারই সঙ্গে ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক 
. জগদীন্দ্ৰমোহন মণ্ডলের মানসিক : দ্যা ও অরুণ কুমার রায়চৌধুরীর “অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান” 
বই দুটিকে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গণ্য না করে বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্যপূৰ্ণ পুস্তক হিসাবে 
৬২ OF মাতৃভাষা 

















গণ্য করা যায়। 


a a ea oe 
হয়ে থাকে | তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করার জনা প্রয়োজন 
দৈনিক, সাময়িক ও বৈজ্ঞানিক পত্র পত্রিকার সম্প্রচার এবং সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় সাধারণের 
বোধগম্য আকর্ষণীয় বিভিন্ন ধরনের রচনার প্রকাশ । এই কাজে মনোবিজ্ঞানী, মনঃসমীক্ষক ও 
মনঃচিকিৎসকশগণ নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকেন নি | তাঁরা নিজ্জ নিজ দক্ষতার রূপরেখা জনসাধারণের 
দরবারে পৌঁছে দেবার সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছে। এই বিষয়ে সবগ্রে তরুণ 
রা aaa aia ‘চিত্ত’ নামক একমাত্র বাং etl nae Here 
স্মরণ করতে হয়। তিনি নিজে “জিজ্ঞাসা” এই নামকরণের মধ্যে দিয়ে মনোবিদ্যা ও মনঃস" -o AA 
বিভিন্ন দিক এই ‘চিত্ত’ পত্রিকার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয় এই পত্রিকায় 
অনেকেরই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ঘা সাধারণের মধ্যে মনোবিজ্ঞান চচার পথকে আরও সুদৃঢ় 
করতে সক্ষম হয়েছিল | তাছাড়া সুকুমার বসু, সোমনাথ ভট্টাচার্য, প্রভাত মুখার্জী, aria মণ্ডল 
প্রভৃতি মনোবিজ্ঞান ও ফলিত মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপকতদের জ্ঞান বিজ্ঞান, চিত্ত, অমৃত, ব্যায়াম, 
শ্রীহর্ষ, বসুমতী, দেশ ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকায় বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের 
কাছে মনোবিদ্যার স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন। 

বিজ্ঞান সচেতনা প্রসার ও a রি রানির রা? পির 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের নাম savas উচ্চারণ করতে হয়। এই সংস্থা বিজ্ঞানের এমন 
কোন দিক নেই যা আলোচনা, সেমিনার ও প্রকাশনার মাধ্যমে সাধারণের দরবারে হাজির করতে 
পারে নি। নমনি বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন নামে একটি সংস্থা সাধারণ মানুষকে সচেতন করার 
কাজে ব্রতী হয়ে এই অল্প সময়ের মধ্যে সীমিত ক্ষমতা নিয়ে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে 
এগিয়ে এসেছে___তাদের প্রকাশনা বিভাগ থেকে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ও মনঃচিকিৎসকদের রচিত 
মন ও মনোরোগ বিষয়ক পূস্তকগুলি যেমন মানসিক ব্যাধি, শিশুর মানসিক বিকাশে মাতাপিতার 
ভূমিকা, প্রতিবন্ধী শিশু, মৃগীরোশগ ও তার চিকিৎসা ইত্যাদি সাধারণের মধ্যে মনোবিজ্ঞান প্রসারের . 
একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রিয়েছে। সবেপিরি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক oni অতি সুলভ মূল্যে 
পৌঁছে দিচ্ছেন-_এই সংস্থা মনোবিজ্ঞানের অনেক পুস্তক প্রকাশ করে সাধারণ মানুষকে মনোবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পেরেছে | অতি সম্প্রতি আশার আলো নিহয় এগিয়ে এসেছে “পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংসদ” এবং “বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অপ্রচলিত শক্তির উৎস বিভাগ" 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টায় বাংলার বিজ্ঞান কংগ্রেসের আয়োজন করে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচচার 
ধারাকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে এশিয়ে এসেছে ॥ এ এক অভিনব প্রয়াস, আশাকরা যায় 
আশামী দিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে এই প্রচেষ্টাকে আরও 
সাফল্য মণ্ডিত করে তুলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ও প্রযুক্তির গবেষণার ফলাফল 
সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতার পথকে আরও সুদৃঢ় করতে সম্ভবপর হবেন। 
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ভাষা আন্দোলনের একটি চরম পায়ের শেষ পর্বে স্বাধীন বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের সূচনা FA | 
বাঙলা ভাষা জাতীয় ভাষার মাদা নিয়ে বিশ্বের দরবারে রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেল । এই অনন্য 





রাকা রর এ মাধানের শ্য ম 
স্মরণীয় প্রতিভার নাম অধ্যাপক ডাঃ মীর ফাকরুজ্জামান। স্বদেশ এবং বিদেশে মনোবিজ্ঞানে 
উচ্চশিক্ষা লাভ করার পর স্বাধীনতার উত্তরকালে এই মনস্বী বাংলাদেশে বাংলাভাষায় মনোবিদ্যার 
প্রসারে অগ্রণী ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন | 
| প্রসঙ্গ পযালোচনায় তাঁর বক্তব্য তাঁর নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করছি। ““বাংলা ভাষায় পাঠ্য 
বই লেখার কথা আমি অনেক সভাসমিতিতে KARI ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শহীদ 
দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় আমি area ভাষায় ঘোষণা করেছিলাম 
যে আমাদের শিক্ষাকে সৃজনশীল করতে হলে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে AAI ... 
সেদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বাংলাভাষায় মনোবিজ্ঞানের উপর একটি পাঠ্য বই লিখব 
বলে । সেদিন বাসায় ফিরে প্রস্তাবিত পাঠ্য বইটির প্রথম অধ্যায় লিখতে শুরু করেছিলাম | তারপর 
লাল রক্তে বাংলার শ্যামল মাটি লাল হয়ে গেল ... (বাঙ্গলা দেশ স্বাধীনতা অর্জন করল) 
, যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাকে সোনার বাংলায্স রূপাস্তরিত করতে -..- ঘ্ুনে-ধরা শিক্ষা ব্যবস্থায় 
বিপ্লব আনতে শিক্ষাবিদূদের দায়িত্ব অপরিসীম । সে দায়িত্ব পালনের প্রথম ধাপ হিসাবে 
স্বাধীনতালাভের পরই বাংলায় মনোবিজ্ঞানের উপর পাঠ্য বইটি লেখার কাজ শেষ করতে ব্রতী 
হয়েছিলাম । অনেক প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করেও বইটি শেষ করতে পেরে আজ WRT 
নিঃশ্বাস ফেলছি ।”" (সময়কাল : অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯) 1 
সুতরাং অধ্যাপক ফকরুজ্জামানের লেখা ““সাধারণ মনোবিজ্ঞান, STNG, ব্যবহারের REA 
সম্মত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা’’ পুম্তকটি বাংলাদেশের বাঙ্গলা ভাষায় লেখা প্রথম মনোবিদ্যার পুস্তক 
রূপে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে | 
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অধ্যাপক ফকরুজ্জামান সাহেবের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত সম্ভব 
হয় নি। স্বাধীন বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাশের অধ্যাপক এবং প্রধান 
রূপে তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মীদের আহান জ্রানালেন-_ মাতৃভাষায় মনোবিজ্ঞানের প্রসারে 
উদ্যোগী হওয়ার জন্যে পথিকৃত হিসাবে তিনি রচনা করলেন সমাজ মনোবিজ্ঞান, অস্বভাবী 
মনোবিজ্ঞান, মনোগিতি এবং মনোবিজ্ঞানের পরিসংখ্যা, গবেষণার পদ্ধতি ইত্যাদি অধুনা ' 
মনোরিহ্রানের বিভিন্ন শাখার উপযোগী পাঠাপৃস্তক । ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা করলেন বাংলাদেশ মনোবিদ্যা 
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একটি আন্তজাতিক মানের গবেষণা পত্রিকা সম্পাদনার কাজে | তাঁর সফল নেতৃত্বে এবং সাংগঠনিক 
তৎপরতায় বাংলাদেশের বিডি বিশ্বনিদ্যালতর মনোবিদ্যার ছাত্র সংখ্যা বহুত হয়ে উঠেছিল 
ঠা রা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন | 
l আশির দশকে ডক্টর হামিদা আখতার CHIT, ডক্টর রওশন জাহান, ডক্টর সুলতানা বানু 
এবং অধ্যাপিকা দিলরুবা আফ্রোজের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাভাষায় মনোবিদ্যার একটি পূণঙ্গি 
 অভিধ্াযনের প্রথম প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল | এই সময়ে অধ্যাপক খালেকের রচনা উৎপাদন কেন্দ্রে 
শ্রম-মনোবিজ্ঞান সম্পর্কীয় গ্রন্থটি নতুনত্বের স্বাক্ষরবাহী | প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে অধ্যাপিকা 
ডঃ রওশন জাহান সর্বপ্রথম বাংলাভাবায় ফলিত মনোবিজ্ঞানের উপর এবং অধ্যাপিকা ডঃ 
রচনা প্রকাশ করেন | 
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী শিশুদের পুনবসিন এবং কল্যাপমূলক কর্মসূচী প্রণয়নের 
(মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নেতা কর্নেল জামানের উপযুক্ত সহধর্মিনী) ॥ অধ্যাপিকা জামানের নিরলস 
প্রচেষ্টায় মানসিক এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা, fasat এবং উপজীবিকা শিক্ষা বিষয়ে 
পাঠ্যপুস্ডকগুলি বাংলাভাষায় প্রকাশ পায়। 
বাংলাদেশে বাঙ্গলাভাষায় মনোবিদ্যার প্রসার সম্পর্কে আলোচনা প্রায় সম্পূর্ণ করতে গেলে 
আর একজন বাংলাদেশী fare মনোবিদের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন । বাংলাদেশে মনোবিজ্ঞান 
পদ্ধতিতে চিকিৎসা এব& উপদেশনার ক্ষেত্রে সুপরিচিত এই মনোবিজ্ঞানীর নাম অধ্যাপক ডক্টর 
মোফাসসিল উদ্দিন আহমেদ | ইনি, ““মেডিষ্টিক সাইকো থেরাপী”" পদ্ধতির উদ্ভাবক হিসাবে 
স্বদেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন | অধ্যাপক আহমেদ তাঁর উপার্জিত অর্থের প্রায় সবটুকু 
দান করেছেন বাংলাভাষায় মনোবিজ্ঞানের প্রসার RH! তাঁর সুযোগ্য পুত্রের নেতৃত্বে “এম, 
ইউ, আহমেদ ট্রাষ্ট’’ বর্তমানে বেশ কয়েকটি মনোরোগ চিকিৎসা সম্পর্কে পুস্তক প্রকাশ করেছে 
এছাড়া বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সহযোগিতায় এই ট্রাষ্ট প্রতি বৎসর একটি বক্ুতামালার 
ব্যয়ভার বহন করে। এই বক্তৃতা প্রকাশ করার ব্যয়ভার ট্রাষ্ট বহন করে থাকেন। 
প্রাচীন বারেন্দ্র সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র রাজশাহী জেলার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান 
বিভাগে মলোরিদ্যার পঠন-পাঠন এবং“গবেষণার কাজে যে সমস্ত শিক্ষক নিযুক্ত আছেন তাঁদের 
WATS মাতৃক্চাষায় . স্নোবিদ্যার প্রসারের উদ্যম সুস্পষ্ট । সম্প্রতি রাজ্ঞশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মনোবিজ্ঞানীদের বাঙ্গলায় লিখিত এবং প্রকাশিত প্রবন্ধাদি এবং পুস্তকগুলি নিঃসন্দেহে প্রশংসার! 
দাবী AIC I 
যোগাযোগের অসুবিধার জন্য ও-পার বাংলার অনেক মুলাবান তথ্য এই প্রবন্ধে অন্তর্ভত 
করা সম্ভব হল AT) এই ক্রটি মার্জনীয়। কিন্তু এই কথা বলতে কোন দ্বিধা নেই ও-পার বাংলায় 
নৃসিং হকুমার ভট্টাচার্য O ৬৫ 
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সাময়িক ও বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। তার সঙ্গে বাংলাভাষার জাতীয় ভাষায় স্বীকৃতি থাকায় বাংলাভাষাঘ গবেষণারও- সুযোশ্ 
সুবিধা অনেক বেশী । সংক্ষেপে এই কথাটাই বলা যায় যে বাংলাদেশ এই অল্প সময়ের মধ্যে 
বিজ্ঞান চচরি ক্ষেত্রে স্বমহিমায় একটা বিশিষ্ট আসন অধিকার করেছে। 

শেষে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, ইদানীং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও কিছু পত্রিকায় 
বিজ্ঞান সম্পর্কিত সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদনের যে চল দেখা গিয়েছে, তা বিজ্ঞান সচেতনতা 
গড়ে তুলতে সাহায্য তো করেই না, বরং তার প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে । কোনও বিখ্যাত 
বিজ্ঞানী বা পণ্ডিতের মতামত জানা অবশ্যই প্রয়োজন, কিস্ত্ব যাবতীয় বিস্তৃত ও অত্যস্ত জটিল 
যাঁরা এসব করছেন তাদের উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন নয়, নিতান্তই বাণিজ্যিক লক্ষ্য তাঁদের 
কাজকে পরিচালিত করে । oF view কিছু চটকদারী বিজ্ঞানীরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে । এঁদের দিয়ে 
এই ধরনের প্রতিবেদন একটি বিষষ্বেক্ষ গভীরে না গিয়ে সেটি সম্পর্কে কিছু চাঞ্চল্যকর কথা 
পরিবেশন করেই কাজ সারে । ভার ফলে, উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও যথেষ্ট তখ্যের অভাবে বহু মানুষ 
খণ্ড দর্শনের শিকার হন । সামাজিক ব্যাপারটি সম্পর্কে কোনও ধারণা না দিয়ে আকর্ষণীয় অংশগুলি 
বিকৃত, ভ্রান্ত বা অসম্পূর্ণ ধারণা গড়ে তোলে, যা অজ্ঞানতার চেয়েও মারাত্মক 1 কোন বিজ্ঞানকে 
জনপ্রিয় করে তোলার অর্থ যদি হয় তার গুরুত্ব কমিয়ে তাকে মুচমুচে মুখরোচক করে তোলা, 
এবং তার সম্পর্কে ভুল, এমন কি বিপরীত ধারণার সৃষ্টি করা, তবে এখানকার পল্লব গ্রাহী 
ও চটকনির্ভর এই প্রবশতাকে নিন্দা তো করতে হবেই, তার সঙ্গে সংগঠিত করতে হবে সক্রিয় 
প্রতিবাদ । বিজ্ঞান সচেতনতা গড়ার পথে সেও এক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ । ' 








O লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগের যশস্বী অধ্যাপক । 
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[ভাবকালে বাংলা গোর অবস্থা ছিল অনেকখানি বিশৃত্খল। 
তা সত্ত্বেও রা রা eames aie বরঞ্চ এই বিশৃত্ঘলা দূর 
করতে সমর্থ হয়েছিল | সেকালের সংবাদপত্রের ভাষা সম্পর্কে তো বটেই, সাধারণভাবে বাংলা 
ংবাদপত্রের ভাষা সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য সম্ীক্ষা-সমালোচনা এ-পর্যস্ত প্রকাশিত হয়নি । 
তবু সুকুমার সেনের মতো ইতিহাসবিদের মত অগ্রাহ্য করা যায় ari তিনি বলেছেন, “সাধারণ 
পাঠকের উপযোগী সংবাদ ও সরস কাহিনী পরিবেশনের দ্বারা সাময়িকপত্র বাঙ্গালা গদ্যের NEA 
ঘুচাইয়া ইহাকে প্রতিদিনের কাজকর্মের উপযোগী এবং সর্বসাধারণ-উপতভোশ্য রসসৃষ্টির বাহন 
করিয়া তোলে ।”* (“বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য’, তৃতীয় সং; কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃ ৪৭1) এ 
সামান্য কথা AN! ১৮০১ থেকে ১৮১৭ খ্রীষ্টান্দের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত 
ংলা বই যা সাধন করতে পারেনি, ১৮১৮ থেকে ১৮৩৫-এর মধ্যে বাংলা সাময়িকপত্র তা 
পৈরেছিল। 
এটা-য়ে সম্ভবপর হয়েছিল, তার একাধিক কারণ ছিল নিশ্চয়! কিন্তু মনে হয়, প্রধান 
_ কারণ ছিল এই যে, এসব পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের লক্ষণ ছিল সাধারণ পাঠকের 
কাছে সহজে কথাটা পৌঁছে দেওয়া । ভাষায় খজুতা ও প্রত্যক্ষতা আনতে তাঁরা চেষ্টার ক্রটি 
করেননি এবং সে-চেষ্টায় অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছিলেন ॥ কাজটি সহজসাধ্য ছিল না। 
কেননা যেসব বিষয়ে পাঠকদের কোনো ধারণা ছিল না, এমন অনেক বিষয়ে তাঁদের লিখতে 
হতো । এর মধ্যে ছিল নতুন আইনকানুনের ব্যাখ্যা, ব্যবসাবাণিজ্যের নতুন সব দিক — যেমন 
স্টক-এক্সচেগ্র কি ব্যাংক বা বীমা, পাবলিক লাইব্রেরি, নেটিভ হসপিটাল বা বণ্ডেড ওয়্যারহাউত 
মতো প্রতিষ্ঠান, তঞ্ুল-সম্পাদক নৃতন যন্ত্র অর্থাৎ ধানভানা কলের মতো যন্ত্রপাতি কিংবা ঘোড়দৌড় 
বা ডুয়েল লড়ার মতো ব্যাপার ॥ জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক সংবাদও এসব পত্রিকায় পরিবেশিত 
হতো । তাই বহু পরিভাষা সৃষ্টি করেও তাঁরা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন | 
পরবর্তীকালে দৈনিক পত্রিকার আবিভ্বের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। 
ংবাদপত্র যদিও আশের দায়িত্বইই পালন করে, কিন্তু তার কাজের ধারায় যুক্ত হয় দ্রুততা । 
এদিকে আন্তজাতিক সংবাদ-বিনিময়ের ব্যবস্থাও বিস্ময়কর অগ্রগতি লাভ করে 1 সংবাদ-পরিবেশন 
অনেক বেশি পরিমাণে অনুবাদ-নির্ভর হয়ে পড়ে । অবশ্য পত্রিকার নিজস্ব সংবাদ-সংগ্রহের 
ব্যবস্থাও বিকাশলাভি করে । তার সঙ্গে যুক্ত হয় নানা ধরনের বিভাগীয় পাতা এবং Bary লাভ 
করে প্রেরিত পত্র | 
এতসব চাহিদা মেটাতে গিয়ে সংবাদপত্রের ভাষায় অনিবার্ধভাবে দেখা দেয় অমসৃণ বৈচিত্র্য | 
শিশু-কিশোরদের পাতার ভাষা আর খেলাধূলা সংক্রান্ত পাতার ভাষা এক নয় ; মহিলাদের জন্যে 
Caffe পাতার ভাষা সাহিত্য সংক্রান্ত পাতার -ভাষা থেকে আলাদা হয়ে পড়ে; 
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সিনেমা-থিত়েটার ‘-যয়ক পাতার ভাষার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না 
সম্পাদরকীয়-উপসম্পাদকীয়ের ভাষা । চিঠিপত্র SISA ভাষা অনেক সময়ে লেখকজেদে বেশ ভিন 
হয়ে SS | 

এই বৈচিত্র্য আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সংবাদপত্রের ভাষা সম্পর্কে 
একটি অভিযোগ আমাদের আন্দোলিত করছে বিশেষভাবে! তা এই যে, বাংলা ভাষার প্রকৃতি 
ও ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করে সংবাদপত্রে ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে, ভার বানানে দেখা যাচ্ছে 
ভ্রান্তি ও বিশৃব্ধখলা, শব্দপ্রয়োগে দেবা যাচ্ছে অঅনোযোগ ও অলোৌচিত্য । এই অভিযোগের সত্যতা 
কতটুকু, তা একটু তলিয়ে দেখা দরকার | 





দুই 

বেশ বড় বড় অক্ষরে শিরোনাম ছাপা হয়েছে: “ইটালী মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন*”* (দৈনিক 
বাংলা, ১-৯-৮৭)। হয় ইটালীয় হবে, নয়তো ইটালীর হবে, এতো সহজ কথা । হয়তো ছাপার 
ভুল | তবু সংশয় থেকে WA: এত বড় হরফে ছাপার ভুল চোখে পড়ল না? [Sy এর পাশাপাশি 
অন্য কাশজে পাওয়া যায় ফ্রান্স ভাষা কিংবা জামে ট্রেনিং প্রান্ত 1 প্রথমটিতে ফ্রেঞ্চ বা ফরাসি 

যে-শিরোনাম ওপরে উদ্ধৃত হলো, তার ভেতরের খবর এরকম: “রোববার এখানে 
ফাইনালে ইটালী ৯৭-৮৯ পয়েন্টে চীনকে হারিয়ে ফরাসী উন্মুক্ত মহিলা বাক্ষেটবলে চ্যাম্পিয়ন 
হয়েছে ।”” খুব বিশ্বস্ত আক্ষরিক অনুবাদ, সন্দেহ নেই, তবে মহিলার আশে উন্মুক্ত শব্দের 
ব্যবহারে আমাদের চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত মহিলাদের উন্মুক্ত বাস্কেটবল 
প্রতিযোগিতা বললে কি ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হতো না? 

এ হয়তো অনুবাদের সমস্যা । ইংরেজি বাক্যের গঠনরীতি ও GIN অক্ষুশ্র রেখে বাংলায় 
অনুবাদ করলে তা অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর হতে বাধ্য | যে-ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে, তার গঠনরীতি 
ও অন্বয় অনুসরণ করাই আবশ্যক | 

ইংরেজি ভাষার মেজাজের অনুসরণে এখন আমাদের সংবাদ-পরিবেশনে এবং অন্য ক্ষেত্রেও 
বাংলা ভাষার ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা নিজেদের ভাষার ওপর কিছু অহেতুক জোর খাটাচ্ছি। 
CHAT | আগে যেখানে বলতাম, তিনি অমুক সম্পর্কে বই লিখেছেন, সেখানে এখন বলছি তিনি 
অমুকের ওপর বই লিখেছেন। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী অন্য দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে আর 
সাক্ষাৎ করেন না, সাক্ষাৎ করেন তাঁর বিদেশী প্রতিপক্ষের সঙ্গে । আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান অথবা 
বিদেশী অতিথি এক সময়ে গার্ড অফ অনার নিতেন, তারপর গার্ড অফ অনার পরিদর্শন করতেন, 
এখন নাকি গার্ড অফ অনার পযাঁলোচনাও করেন । এখন ঢাকায় চতুর্থ বযকালীন হ্যাশুবল 
প্রতিযোগিতা হয় কিংবা অনুষ্টিত হয় পঞ্চম দামাল সামার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা: ওতে যে 
বযকালটাকে চতুর্থ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে কিংবা পঞ্চম জর্জের মতো দামালকে পঞ্চম বলে 
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বিশেষিত করা হচ্ছে তা আমরা খেয়াল করি AT | কয়েকজ্ঞন একসঙ্গে IL আমাদের সংবাদপত্রে 
তা “ঞগণনিভ্রা”+ (ইত্তেফাক, ১৪-৯-৮৭) বলে. আধ্যা পায়, এমন কি আমরা অনায়াসে 
৩২ জনের গন-আত্মহত্যা”* (সংবাদ, ২৯-৮-৮৭) লিখি । ইংরেজির অনুবাদ করি বলেই 
“পরস্পরকে ধাওয়া করে” না লিখে আমরা লিখি ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া করে । 

কিন্তু এর চেয়েও VES ব্যাপার ঘটতে পারে। “*খবর প্রকাশের জন্য সাংবাদিকদের 

লকতাবে নাজেহাল করার বিরুদ্ধে ভারতের প্রেস কাউন্সিল উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ॥ 
নু ২৫-৮-৮৭) বাংলায় যাকে বলে নাজেহাল করায় উদ্বেগপ্রকাশ, অনুদিত 
বাংলায় তা হয়ে দাঁড়ালো নাজেহাল, করার বিরুদ্ধে উদ্বেগ প্রকাশ ৷ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বোধহয় 
ইচ্ছাকৃতভাবের রূপান্তর — এ শব্দ ব্যবহার না করলেও অর্থবোধে কোনো অসুবিধে হতো 
না। 








““প্যালেস্টাইশী SO ১৪ লাখ লোকের নরকতুল্য জীবনযাপন” (খবর, 
১৮-৮-৮৭)-এখানে নারকীয় বলতে নরকতুল্য বলা হয়েছে, তা নাহয় বোঝা গেল । কিন্তু 
উতর *“*খোরাসানী বলেন, এই পদক্ষেপ নিজের দিক হইতে 

যদিও উস্কানিমূলক নয় ; fey আপাততঃ দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত কুয়েতী তেলবাহী জাহাজের প্রহরার 
মার্কিন নীতির সহায়ক ।”* (ইত্তেফাক, ১৩-৮-৮৭) বাংলায় পদক্ষেপের আর নিজের দিক 
হয় না, আপাততঃ দৃষ্টিতে চলে না এবং জাহাজের প্রহরার নীতির- পরপর এই ভিনটি-র 
বিভক্তি নিতান্তই খারাপ শোনায় ॥ অনুবাদের সময়ে এটাও খেয়াল করা হয়নি যে, নিজের দিক 
হতে বাক্যাংশ উস্কানিমূলকের আশে বেমানান I 

আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এ-প্রসঙ্গ শেষ করি: ““মাদনি কাবুলপস্থী পাকিস্তানের একটি 
বিরোধীদলের জনৈক নেতার ঘাঁটি বলিয়া পরিচিত ।** (আজাদ, ১২-৮-৮৭) এখানে টীকা 
শিল্প্রয়োজন । 


ভিন 


ইংরেজি বাক্যের অনুকরণে বাংলা বাক্যে শব্দের বিন্যাস করাও আমাদের প্রায় মজ্জাগত 
হয়ে শেছে। আমরা যখন অনুবাদ করি না, বাংলা ভাষাতেই খবর লিখি, তখন এই ইংরেজি 
ধাঁচ কতটা প্রাধান্য পায়, তার এক-আধটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে । | 
সময় আজিমপুর থেকে ইব্রাহিম (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে ।”? 
(দৈনিক বাংলা, ৩০-৮-৮৭) হঠাৎ সন্দেহ হবে, পুলিশই বুঝি ঠিকাদারকে জহুমকি দিয়ে টাকা 
আদায় করছিল । বাক্যের প্রথম চারিটি শব্দ শেষ তিনটি শব্দের আশে TAKA দেখবেন এই 
ভুল বোঝার সম্ভাবনা একেবারেই থাকবে AT | তখন বাকাটা দাঁড়াবে এরকম “জনৈক ঠিকাদারের 
নিকট থেকে হুমকি দিয়ে চাঁদা আদায়ের সময় আজিমপুর থেকে ইব্রাহিম (৩০) নামে এক 
ব্যক্তিকে লালবাগ থানার পুলিশ শনিবারে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে I? 


আনিসুজ্জামান O ৬৬ 














একই পত্রিকায় একই দিনে আরেকটি খবরের প্রথম বাক্য ছিল এরকমঃ “‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জনা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ।*" 
এই বাক্য পাঠ করার পর যে-প্রশ্ন মনে জাগে, তা এই যে, সিন্ডিকেট কি জড়িত ব্যক্তিদের 
সনাক্ত করেছে এবং তারপর তাদের বিরুদ্ধে বাবস্থাশ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে, না আহান জানিয়েছে 
তাদের সনাক্ত করার এবং তারপর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার % যদি সিন্ডিকেট এসব ব্যক্তিকে _ 
সনাক্ত করে থাকে, তাহেলে বাকাটি ঠিকই আছে বলতে হবে । কিন্তু ঘটনাটা তা নয় বলেই 
মনে হয়। সুতরাং এখানে বাক্যের শোড়ার ““ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট”? শব্দগুলি বাক্যের 
শেষে “আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের প্রতি’”র পরে বসতো | 
আমার বিরুদ্ধেও অপপ্রচার চালাচ্ছে”* (খবর, ২৫-৮-৮৭) 1 আমরা কি কখনো এই ভাষায় 
অভিব্যক্তি হতো, এমন কি চিনি নিয়ে বললেও চলতো । তার উপরে, যে-বাকো sof নিদিষ্ট 
করা নেই, সেখানে চালাচ্ছে ক্রিয়াপদের সার্থকতা কোথায় ? 

“তিনদিনব্যাপী দেশের উত্তরাঞ্চল বন্যা উপদ্রুত বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর ও পাবনা 
সফর শেষে ঢাকা ফেরার পথে তিনি এই জনসভায় TSU! করিতেছিলেন 1”? (আজ্ঞাদ, ১২-৮-৮৭) 
এ-বাক্যের অনেক দোষ । এটি অহেতুক দীর্ঘ, তিনদিনব্যাপী কথাটা ভুল জায়গায় বসেছে এবং 
ফেরার পথে আর করিতেছিলেন একই সঙ্গে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধু-চলতির মিশেল ঘটেছে । মনে 
হয়, এখানেও সংবাদদাতার মনে ইংরেজি বাকোর ভাবটা আশে এসেছিল । তাই তিনদিনব্যাপী 

বাংলায় আমরা একই সঙ্গে একাধিক বহুবচনচিহ্ছের aaa করি ari ইংরেজিতে ফাইভ 
ম্যান হয় না, ফাইভ মেন হতে BA; তেমনি বাংলায় পাঁচজন লোকেরা হয় না, পাঁচজন লোক 
হয়। কিন্তু ইংরেজির প্রভাবে আমরা এখন অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, প্রমুখ বক্তারা হরদম ব্যবহার 
করছি | 








চার 
করতে গিয়েও খানিকটা গোলমাল করে ফেলি | 
এভাবে : “তাহাদের আমলে মানুষের কোন কল্যাণ করিতে পারেন নাই’? (ইত্তেফাক, ১-৯-৮৭)। 
এখানে কর্তৃবাচ্য আর ভাববাচ্য গেছে মিলে । এখানে বলা যেত “নিজেদের আমলে তাহারা 
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হয় নাই”” a ae: 

বাচ্যের এই গোলমাল আরও দেখা যাচ্ছে: “সরবরাহকারী সংস্থা বাতাসের, গতিবেগ 
সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়টি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দেওয়া হয়।”* 
(ইত্তেফাক, ১৩-৮-৮৭), একটু সতর্ক থাকলেই যে এ ধরনের ভ্রান্তি এড়ানো যায়, তা বলা 
বাহুল্য | 

“আশেপছশর নিষ্াঞ্চলের ঘর-বাড়ী ডুবিয়া যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ খাওয়ার. পানি 
ও প্রয়োজনীয় Ag করা বাধার হইতে বঞ্চিত হইয়া মানবেতর জ্রীবনযাপন করিতেছে ।”* (আজাদ, 
১২-৮-৮৭) যাদের সম্পর্কে একথা বলা, তাদের জন্যে আমাদের দুখ হয় নিশ্চয়, কিন্তু যেভাবে 
বলা তাতেও দুঃখ হয়। খাওয়ার পানি ও রান্নার সুযোগ থেকে বঞ্চিত-এই বদি হয় বক্তব্য, 
তাহলে ART করা খাবারের প্রশ্ন ওঠে না, তার আশে প্রয়োজনীয়ও বসে না যদি প্রয়োজনীয় 
কথাটা ব্যবহার করা খুব জরুরী হয়ে থাকে, তাহলে খাওয়ার পানির আশেই বসতে পারত, 
আর তাদের অসুবিধে খুব মারাত্মক হলেও সে-অবস্থাকে মানবেতর জীবনযাপন বলা ঠিক হয় 
ari B 

এই বন্যা-প্রসঙ্গেই উদ্ধৃত করা যায় আরও একটি বিবরণী: “*গতকাল (শনিবার) 
বুড়িশঙ্গা-শীতলক্ষ্যার পানি ১ সেন্টিমিটার -কমিয়াছে। কিন্তু গতকালের আটকাপড়া পানিতে 
রাজধানীর কোন কোন অংশে পানি এক ফুট পর্যস্ত বাড়িয়া যায়।’’ (ইত্তেফাক, ২৩-৮-৮৭) 
শীতলক্ষায় হঠাৎ য-ফলা ভেসে এলো কেন, সে-সম্পর্কে নাহয় খোঁজ নাই নিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় 
বাক্যটির শিথিলতা লক্ষ্য না করে পারা যায় না। 

যিনি সংবাদ রচনা করেছেন, তাঁকে একটু ভেবে দেখতে হয় যে, পাঠকেরা তাঁর লেখা 
ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারবেন কিনা ক্রীড়া-সাংবাদিক লিখছেন, এনে পারিনা 
পরবর্তী ১৪ মিনিটে ব্রাদার্সের বাদল দাস এবং অতিরিক্ত সময়ের আড়াই মিনিটে মোহামেডাত 
এমিকা এ শোল করেন ।** (সংবাদ, ১-৯-৮৭) এটি শুধু একটি বাক্য নয়, atu 
পাঠক এ থেকে কি বুঝবে ? খেলার প্রথমার্ধ বোধহয় গোলশুন্য ছিল। তাহলে তো দ্বিতীয়ার্ধের 
১৪ মিনিটে গোল হয় বললেই চুকে যেত। না, একটি বাক্যে পুরো খেলার ছবি ফুটিয়ে তুলতে 
চেয়ে তিনি এই জটিলতার আশ্রয় নিলেন এবং. re a রা 
উচিত ছিল, সেখালে এ গোল বলে ছেড়ে দিলেন | 

কিল aara জটিলতার Were দেশের AAR জটিল হল OTHE 
ল্লেখা বিবরণীও কেমন জটিল হয়ে উঠতে পারে, তা দেখা যার এই বাক্যে: “বিরোধী দলের 
কোন পরিকল্পনা ও কৌশলের ফাঁদে যাতে পড়তে না হয় সরকারী-মহুল সে সম্পর্কে সতর্ক 
বলা হয়েছে, বিরোধী দলের দাবীর মুখে সরকারকে পদত্যাগ করার প্রশ্নই আসে না ।”* (খবর, 
১৪-৯-৮৭) বাক্যটি খুবই দীর্ঘ, অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ। বস্তুতঃ এটি বিন্যস্ত হওয়া উচিত ছিল 
একাধিক বাক্যে তা না হওয়ায় এর'অর্থগ্র্ুপে অসুবিধে হয় | তাছাড়াও- -এর তিনটি উল্লেখযোগ্য 
দিক আছে: সরকারী মহলকে একবচন হিসেবে গণ্য করে তাঁর সর্বনামের প্রয়োগ ; কৌশল 
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sour See seman 4 SCE ele eae, এবং সরকারের পদত্যাগ 
না লিখে সরকারকে পদত্যাগ লেখা-__বিভক্তির গোলযোগ | | 
পাঁচ 

বিভক্তির শোলযোশগ, মনে হয়, খুব সাধারণ ব্যাপার আমাদের সংবাদপত্রের পাতায় । 
ংবাদ-শিরোনাম : **১০ জন ছাত্র বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে’’ (খবর, ১৯-৯-৮৭)। এর 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে । কিন্তু বাক্যের অর্থ বুঝলেই আপনার চলবে না । লেখকের অভিপ্রায়ও অনুধাবন 
করতে হবে আপনাকে । অতএব, আপনি বুকে নেবেন অথবা পুরো খবর পড়ে জানবেন যে, 
অনুচ্চারিত কর্তা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় sore দশজন ছাত্রকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । 
এ-ধরনের বাক্যের ST সম্পর্কে আমরা আশেও আলোচনা করেছি, এখানে শুধু বিভক্তির 
দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। 

আবার শিরোনাম : “চট্টগ্রামের নিখোঁজ জেলে পরিবারদের ক্ষতিপূরণ fia” (খবর,. 
৩০-৮-৮৭)। যে-কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, জেলে পরিবারগুলো নিখোঁজ হয়ে থাকলে, 
ক্ষতিপূরণ দেবো কাকে ? আসলে আবেদন জানানো হয়েছে নিখোঁজ জেলেদের পরিবারবর্গকে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্যে 
যখন শিরোনামে বলা হয়, ““প্রেসিডেন্টের বন্যাত্রাপ তৎপরতা গর্থা্জেডৈলা’” (দৈনিক 
বাংলা, ১৯-৮-৮৭)৮ তখন পাঠক কি বুঝবে? প্রেসিডেন্টের তত্পরতা পযালোচনা_ এই 
অর্থই স্বাভাবিক। fey বুঝে নিতে হবে বে, প্রেসিডেন্টই পর্যালোচনা করেছেন বন্যা 
ত্রাণ- তৎপরতার | সাধুভাষায় কর্তৃক দিলে কাজ হতো ; চলতি ভাষায় তা অচল 1 কিন্তু সাংবাদিকদের 
অন্য কৌশল SCE ফোনের ব্যবহার | সুতরাং বন্যাত্রাপ তৎপরতা : প্রেসিডেন্টের পব্রলাচনা 
লিখলে আর কোনো অস্পষ্টতা থাকত না। 
কিন্তু কোলনের ব্যধহারেও গোলমাল হয় । ““মনসুর হত্যা মামলা : আসামীরা প্রকাশ্যে - 
ঘুরে বেড়াচ্ছে” (খবর, ২-৯-৮৭)। এখানো কোলনের কোনো Seo নেই, বস্তুতঃ তা 
eile E E রি রা নীরা মামলা শব্দের বদলে মামলার | 
তাহলেই কাজ হতো। 
“মেয়েরা স্বাধীন : ভবে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়”* (দৈনিক বাংলা, ২৯-৮৮৭) — চীনের 
মেয়েদের সম্পর্কে একটি ফিচারের শিরোনাম ॥ এ কি বিবৃতি না সতর্কবাণী ? নিরাপদ দেশলাইয়ের 
মতো বিস্ফোরক হতে পারে মেয়েরা, এ কি. আমাদের অজানা? কিন্তু লেখক জানাতে চান 
যে, চীনের মেয়েরা স্বাধীন হলেও সম্পূর্ণ নিরাপদে নেই, = eae 
এ বিভক্তির বিষয় আবার — একটা এ বসালেই WT | 

যেখানে দরকার সেখানে যদি এ না ৰসে, eS রাজ 
অফিস বন্ধে মার্কিনী সিন্ধাস্তের নিন্দা”' — ১৯-৯-৮৭)_ এখানে বন্ধে অচল, বন্ধ 
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করার হবে । কিন্তু এমন অনেক পাচ্ছি । “উপসাগরীয় যুদ্ধ-বন্ধষে আরব লীগের উদ্যোগ” (খবর, 
২৭-৮-৮৭), ““বিচিস্তা নিষিদ্ধের প্রতিবাদ” (দৈনিক বাংলা, ৩-২-৮৮)* এমন কি বিমান 
| বিধ্বস্তের ব্যাপার পর্যন্ত । বন্ধ, নিষিদ্ধ, বিধ্বস্ত এগুলো বিশেষণ পদ (বন্ধ বিশেষ্য হলেও এই 
ক্ষেত্রে নয়) — তার পরে ক্রিয়াপদ বসাতেই হবে, নইলে বাংলা ভাষার প্রকৃতির ওপর জুলুম 

করা হয়। 

এইসঙ্গে আরেকটি উদ্ধৃতি নেওয়া বাক : ““কার্জী শামসুর রহমান এম, পিকে টেলিফোনে 
যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাকে পাওয়া যায় নি।** (সংবাদ, ১৫-৯-৮৭) এটা কি 
বিভক্তির হেরফের, না ধারণার শোলযোগ % আমরা কাউকে যোগাযোগ করি না কারো সঙ্গে 
যোশাষোশ করি? টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও কাজ্জী শামসুর রহমান এম, 
শপি, কে পাওয়া যার নি__এই ছিল বক্তব্য কিন্তু বাক্যের একটি অংশ স্থানচ্যুত হয়ে অন্য 
জ্ঞায়গায় চলে গিয়ে বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে। 

বিভ্রাট বে কততাবে সৃষ্টি হয়, তার হিসেব পাওয়া yaa? ““উপাচার্য বলেন, যুবকরা 
তিনি ও তাকে দেখতে আসা শিক্ষকদের অশালীন ভাষায় গালি গালাজ করতে থাকে ।”* সংবাদ, 
২-২-৮৮) আঞ্চলিক ভাষায় কোথাও হয়তো ‘‘তিনিকে’’ বলা হয়, কিন্তু শিষ্ট ভাষায় কখনোই 
নয়। তাঁকে ও যেসব শিক্ষক তাঁকে দেখতে এসেছিলেন তাঁদেরকে বললে কি ক্ষতি হতো £ 
অনেক সময়ে সন্দেহ হয়, সহজ করে বলতে আমরা ইচ্ছুক নই ॥ অনেক সময়ে মনে হয়, যাঁরা 
লেখেন, ভাষার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হুয়া দরকার । তা না হলে “আবার একই 
অবস্থার পুনরাবৃত্তি হবে”” (দৈনিক বাংলা, ৩-২-৮৮৬৮) ৷ 
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ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা খুব বড়। সংবাদপত্র 
যাদের ASMR, তালা ভাষা ব্যবহার করতে শেখে সংবাদপত্র পড়ে । পাঠ্য বইয়ের তুলনায় 
খবরের কাগজকে মনে করা হয় অনেক SAG, অনেক আধুনিক । কারো বানান বা বাক্যের 
ভুল ধরিয়ে দিলে সবে বন্লে আজকাল এরকম লেখা হয় এবং প্রমাণ হিসেবে দাখিল করে সংবাদপত্রে । 
টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন্ম ও বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতির প্রভাবও খুব বেশি, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু খবরের 
কাগজের প্রভাব সম্ভবতঃ সবচেরে বেশি | সংবাদপত্রে ভাষা-ব্যবহারের দিকটি তাই এত গুরুত্বপূর্ণ | 
সেজন্যে সংবাদপত্রে যখন শব্দের অপপ্রয়োগ লক্ষ্য করি, তখন বিমর্ষ বোধ না করে 
. পারি না। অনেক সময়ে শব্দের সামান্য ইতরবিশেষে অর্থের পার্থক্য যে অনেকখানি হয়, সে 
'সম্পর্কে, মনে হয়, আমরা সচেতন নই । তাই কাগজে যখন পড়ি, “সে আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু 
সরকারের পতন হলেও ...”? (খবর, ১৪-৯-৮৭) তখন প্রসাদ গলি 1 বলা বাহুল্য, সরকারের 
পতন আন্দোলনের SINT, তা লক্ষ্যবস্তু নয়। যেখানে লক্ষ্য বললেই চলে, সেখানে আর তার 
ACH AY CAM করা কেন? 
আরেকটি পক্ষের কথা মনে পড়ে গেল। ফলক্রতি । যেখানে ফল বললেই চনে, সেখানে 
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তার ACH শ্রুতি যোগ করা কেন? অথচ, ফলশ্রুতি শব্দের অর্থ যদি কেউ অভিধানে দেখেন, 
তাহলে জানতে পারবেন যে পুণ্যকর্ম করলে যে-ফল হয়, তা শোনাকেই বলে FAFS । আনার, 
বড় শব্দকে ছোট করার নমুনা হচ্ছে প্রেক্ষিত 1 শব্দটি পরিপ্রেক্ষিত, কিন্তু পরি বাদ দিয়ে প্রেক্ষিত 
করা হলো, যার অর্থ হয় না। প্রেক্ষণ থেকে প্রেক্ষিত হয়, মানে হবে দৃষ্ট॥ কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত 
অর্থে প্রেক্ষিত একেবারেই অচল । 

কেউ কেউ বলবেন, আমরা নতুন অর্থে এসব শব্দ প্রয়োগ করতে চাই __তার কি কোনো 
সুযোগ TAR? বড় লেখকেরা, এমন কি, অজ্ঞাতনামা সাংবাদিকেরাও নতুন শব্দ তৈরি করেছেন 
এবং তা ভাষায় চলেছে। কিন্তু যেসব শব্দের অর্থ অভিধানে গৃহীত, তা বদলাবেন কেন ? বড় 
লেখকেরাও অনেক সময়ে ভুল করেন । বঙ্কিমচন্দ্র ছাদ অর্থে সৌধ লিখেছিলেন । কিন্তু তা কেউ 
সেনে নেয়নি । রবীন্দ্রনাথ বালুচর শন্দ প্রয়োগ করেছিলেন যে-বালুতে চরে এই অর্থে fog 
তাঁর এই সন্তান প্রয়াস গৃহীত হয়নি । 

তাই যখন আগামীতে ও পরবর্তীতে প্রয়োগ দেখি, তখন মনে হয় ভবিষ্যতে কথাটি লেখকের 
মনে পড়েনি, এমন কি পরবর্তীকালে কথাটিও ari আমরা নৈরাজোর বদলে নৈরাজ্যকর অবস্থা 
(সেংবাদ,৮-৯-৮৭) লিখছি, সমৃদ্ধের বদলে সমৃদ্ধশালী (সমৃদ্ধিশালী নয়) । সভা কিংবা কারফিউ 
চলার সময়ে বা চলাকালে না লিখে আমরা লিখছি চলাকালীন সময়ে । প্রস্তাব অর্থে লিখছি - 
প্রস্তাবনা (খবর, ২৭-৯-৮৭)১ এতদ্ঘারার বদলে এতদ্বারা, সপক্ষে আর স্বপক্ষে একাকার 
করে ফেলছি, পূর্বে অর্থে অনায়াসে ব্যবহার করছি yates । সময় আর সময়ে এ শবাদুটির মধ্যে 
যে পার্থক্য আছে, তাকে অনায়াসে ঘুচিয়ে দিচ্ছি রান-তাসি ঠিক আছে, কিন্তু তার সাধুরূ'প 
কি হবে বন্যা-ভাসি (সংবাদ, ২৬-৮-৮৭) (েস্কিমচন্দ্র কাঁকালের সাধুরূপ দিয়েছিলেন কঙ্কাল) | 
অথবা জলদস্যুর ঘরোয়া রূপ হবে জলডাকাত (ইত্তেফাক, ১৩-৯-৮৭)+ ভবিষ্যতে বা বূপাস্তরিত 
হবে পানি-ডাকাতে ? হতে ও AHA মতো পদ্যগন্ধী শব্দ কি নিবাঁসিত করবে থেকে ও সঙ্গেকে ? 
উল্লিখিত শব্দ উঠে গিয়ে কি জায়গা করে দেবে উল্লেখিতকে ? বোমাবাজি ও বন্দুকবাজ্তি শব্দ 
দুটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে, তার অনুকরণে কি অস্ত্রবাজি (ইত্তেফাক, ১-৯-৮৭) চলবে? 

cal, ২৮-৮-৮৭) এবং “অফিসে ঢুকিয়া পিস্তলের মুখে ডাকাতি'* (ইত্তেফাক, ১-৯-৮৭)। 
মনে হয়, এ-ধরনের প্রয়োগ বাপকতা লাভ করতে যাচ্ছে কিন্তু আসলে কি ডাকাতি হয়েছিল 
অস্ত্রের মুখে বা পিস্তলের মুখে? অস্ত্রের মুখে পড়েছিল বেচারি বাসযাত্রীরা, অফিসের লোকজন 
অথবা আর কিছু হোক 1 এই ভেদটা কিন্তু উড়িয়ে দেবার মতো নয়। ' 

“কুটি বোঝাই ট্রাক লুট”* (দৈনিক বাংলা, ৩১-৮-৮৭) বললে বোঝাবে, ট্রাকটাই 
লুট হয়েছে রুটিসমেত। কিন্তু আসলে যা হয়েছে, তা হলো ট্রাকবোঝাই রুটি লুট । আপাততঃ 
এটা পাত্রাধার তৈল ও তৈলাধার পাত্রের মতো কৃটতর্ক বলে মনে হতে পারে, নি তানয়। 

ভাষা-পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা যেকথা বলছি, তা শুধু সংবাদ-পরি টিনা 
সীমাবদ্ধ নয়, এর ঢেউ এসে লেগেছে সম্পাদকীয় BSS | যেমন, 
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অথবা, 





যাটটি কলেজের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী দত জুন মাস হইতে বেতন পাইতেছেন 
না। সবগুলি কলেজই সরকারী এবং সম্প্রতি জাতীয়করণকৃত। যেসব কলেজ শিক্ষক 
ও কর্মচারী অনিয়মিত বেতনের শিকার, নবীনগর কলেজ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহিলা কলেজ 
উহার মধো অন্যতম I... | 
o a জীবনযাত্রার বায় বৃদ্ধির মুখে জীবন এমনি দুর্বিষহ। ... বহু অভিভাবক প্রাইভেট 
---যে দোকানী আশে ১০০ টাকার জিনিস ধারে বিক্রি করিতে আপত্তি করিত না, এখন 
সে ১০ টাকার জিনিসও দিতে চায় না। উহার কারণ, তাহার নিজের সংকট ও ধার 
জুন মাস হইতে বেতন না পাওয়ার প্রধান কারণ আনুষ্ঠানিকতা? ... সময়মত 
ফাইলপত্র force আশা করা হইতেছে ati আশা করিতেছি, কর্তপক্ষীয় দৃষ্টি 
শিক্ষক-কর্মচারীদের বিড়ম্বনা দূর করার সহায়ক হইবে । (ইত্তেফাক, ৩০-৯-৮৭) 






উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ... অতঃপর রাস্তার পার্শ্মবর্তী একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে 
যাত্রী বোঝাই বাসটি প্রায় ১৫ ফুট গভীর খাদের মধ্যে উল্টে পড়ে । ... বিকট শব্দে 
বাসটির সম্পূর্ণ অংশ পার্শ্ববর্তী খাদের পানিতে নিমজ্জিত হলে মাত্র ৬/৭ জনা যাত্রী 
কোনমতে জানালা গলিয়ে বেরিয়ে প্রাণরক্ষা করতে সক্ষম হয়। ... ২৮ জনের লাশ 
আকস্মিক সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে | 

... যেসব কর্মকর্তা ক্রুটিপূর্ণ বাস ও ট্রাককে রাস্তায় চলাচলের ছাড়পত্র দিচ্ছেন, 
দুর্ঘটনার জন্যে তাকেও দায়ী করতে হবে । ... 

ট্রাফিক রুলস-এর এ জাতীয় গুরুতর ভায়োলেশন প্রায়শঃই দৃষ্টিগোচর হয় এবং 
বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সড়ক দুর্ঘটনার এটাও একটা প্রধান কারণ । ... (খবর, 
৩০-৯-৮৭) 














সাত 


বাংলা গদো সাধু ও চলিত রীতির যে-ধারা দুটি দেখা যায়, আমাদের সংবাদপত্রে তা 


প্রবহমান | কিছু পত্রিকার ভাষা সাধু, কিছু পত্রিকার চলতি__সংখ্যাধিকা চলতি ভাষার পত্রিকার | 
সাধু ভাষার পত্রিকাও আর পুরোপুরি সাধু থাকতে পারছে না, উপসম্পাদকীয়তে কি বিভিন্ন 
চিঠি ছাপা হয় সাধু ভাষায়, কিংবা সাধু ভাষায় লেখা সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি চলতি ভাষায় রূপান্তরিত 
করতে গিয়েও তাতে রয়ে যায় সাধু ভাষার ছাপ | অনেক সময়ে চলতি ভাষার বাক্যে অবাঙ্ছনীয়ভাবে 
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উঠে, তুলে, বুঝে প্রভৃতি অসমাপিকা ব্যবহৃত হয় সমাপিকা ক্রিয়াপদ হিসেবে। তবু সাধু ও 
চলতি রীতির পার্থক্য ঘটবে, তা স্বাভাবিক | 

কিন্তু কিছু প্রবণতা আছে, যা এই রীতিগত বৈশিষ্ট্য- নিরপেক্ষ । কোনো কোনো পত্রিকায় 
যেমন ইংরেজি শব্দব্যবহারের ঝোঁক বেশি, কোথাও কোথাও আরবি-ফরাসির প্রতি পক্ষপাত। 
এরই মধ্যে আবার ছায়া ফেলে আঞ্চলিক ভাষা | 

ইরেজি শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো প্রেসিডেন্ট শব্দের ব্যবহার । 
বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র প্রধানকে রাষ্ট্রপতি বলে আখ্যা দেওয়া সত্বেও একাধিক বাংলা পত্রিকায় 
তাঁকে বলা হয় প্রেসিডেন্ট (বেতার ও টেলিভিশনেও তাই বলা হয়) । এমন প্রয়োগের মনস্তাত্বিক 

যেসব ইংরেজি শব্দ আমাদের সংবাদপত্রে বেশ আসন জাঁকিয়ে বসেছে, তার মধ্যে রয়েছে : 
আইটেম, ওভারটেক, PICS, কয়েল, কার্ফু, গার্মেন্টস, টীম, ডায়রিয়া, ডেটলাইন, প্রাইভেট 
কার, ফ্যাক্টরী, ভার্সিটি, ভায়োলেশন, ভিসি, ব্রিজ, মার্কেট, রিলিফ, sept, শো-কজ নোটিস, 
সাবলেটি ও হেডম্যান | 

এই প্রসঙ্গে ইংরেজি শব্দের প্রতিবরীকরণের কথাটাও উল্লেখ করা যায়। কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে বানানের যে-সংস্কার করেছিলেন, তাতে বলা হয় যে, এস-এর 
জায়গায় স ও এস এইচ-এর জায়শায় শ হবে | সেই নিয়মে এস-এর পরে টি থাকলে বাংলা 
প্রতিবপাঁকরণে তা স্ট বা স্ট হওয়া বিধেয়। fey এখনও প্রায়ই ইষ্ট বেঙ্গল, ওয়েষ্ট এণ্ড, 
কাষ্টমস, প্যালেষ্টাইন, মাষ্টার, ষ্টেডিয়াম ও ষ্টেশন প্রভৃতি দেখা যার । ““ক্ুুল নিসি”” প্রায় সর্বত্রই 
FA নিশি লেখা হয়, কি কারণে তা বলা শক্ত । 

আঞ্চলিক ও অশিষ্ট শব্দও যে সংবাদপত্রে খানিকটা জায়গা করে নিয়েছে, তার উদাহরণ, 
আজতক, আগ মুহূর্তে, ঘাপলা, পান্তা । ক্রিজ ল চাপাতিকে কি বলব, ঠিক জানি না, তবে শব্দদুটি 
এখনো অভিধানে জায়গা পায়নি । 

শব্দব্যবহারের যেসব অসংগতি লক্ষ্য করা যায়, তার একদিকে আছে অজ্ঞতাপ্রসূত প্রয়োশগ : 
একতিয়ত (একত্র), দারিদ্রতা (দারিদ্র্য, দরিদ্রতা), নিরপরাধী (নিরপরাধ), নির্ধনী (নির্ধন), 
বৈশিষ্ট্যতা (বৈশিষ্ট্য, বিশিষ্টতা), ও সখ্যতা (সখ) | এক্যতান (একতান) ও এঁকামন্ত (একমত, 
মতৈক্য) যাঁরা লেখেন, তাঁরা বোধহয় ইচ্ছাকৃতভাবেই এই ব্যাকরণবিরুদ্ধ প্রয়োগ করেন | ইংরেজির 
অনুবাদ করতে শিয়ে ভাষায় এসেছে অবস্থান (পেজিশন; অবস্থা, স্থান), ভর্তিচ্ছু 
(আ্যাডমিশন-সীকার্স, ভর্তি হতে ইচ্ছুক), মান (স্ট্যান্ডার্ড ; প্রমিত) ও স্থাপনা (এসট্যাবলিশমেন্ট ; 
বিষয়সম্পদ- অর্থে) | অনুবাদের ফলেই বাড়িঘরের একতলা-দোতলা-তিনতলা প্রথম তলা, দ্বিতীয় 
তলা, তৃতীয় তলারূপে লেখা হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিকল্প শব্দ জাতীয়করণ, কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্তের 
বিকল্প জাতীয়কৃত, অথচ প্রায়ই যে অশুদ্ধ শব্দটি লেখা হচ্ছে তা জাতীয়করণকৃত ॥ এর বিপরীতার্থক 
শব্দ খুঁজে পেতে হবে, বিরাষ্ট্রীয়করণ শব্দটি চলা উচিত নয়। 

ংবাদশ্পত্রের পাতায়-__অবশ্য শুধু সেখানেই নয়- ভুল বানানের অনুপ্রবেশ পাঠককে 
পীড়া দেয়» কিছু বানান ভুল প্রার-সমোচচারিত দুটি ভিম শব্দের মধ্যে তালশ্োল পাকিয়ে যা SEN | 
৭৬ OF মাতৃভাষা 











যেমন, 
অপু: বস্তুর RAK, অনু: পশ্চাৎ । অর্থ: মূল্য, অর্ঘ্য : পূজার উপকরণ ; শ্রদ্ধাসূচক উপহার | 
আভাষ : ভূমিকা, আভাস: ইঙ্গিত । আহত : যা বা যাতে আহুতি দেওয়া হয়েছে, আহৃত: যা 
বা যাকে আহ্বান করা হয়েছে। উদ্দেশ: সন্ধান, ঠিকানা, উদ্দেশ্য : অভিপ্রায়, মতলব । কৃতি : 
arf, কৃতী : কৃতকর্মা। ধূম : ধোঁয়া, ga: কপিশবর্ণ । পড়া: পাঠ করা, পতন ঘটা, পরা : 
পরিধান SAT ART: প্রতিবন্ধক, বাঁধা : বন্ধন করা । শিষ : শিখা, শস্যের মঞ্জরী, শিস : ঠোঁট 
ও fers দিয়ে বাঁশির মতো শব্দ করা। সত্ব: সত্তা, অস্তিত্ব, স্বত্ব: অধিকার । Fa: সমেত, 
শুদ্ধ : নির্ভুল, পবিত্র, কেবল | 
সচরাচর যেসব বানান ভুল লক্ষণ করা যায়, তার একটা তালিকাও এখানে দেওয়া হলো 
(বন্ধনীর মধ্যে শুদ্ধ বানান দেওয়া হয়েছে) : 
অত্যাধিক (অত্যধিক) ৷ অনুসঙ্গী (apt) । অন্তৰ্ভুক্ত (অন্তৰ্ভুক্ত) 1 আক্মৃম্খা (আকাঙক্ষা) | 
আত্মসাত (Spire) । আবিস্কার (আবিষ্কার) ! আয়ত্ব (আয়ত্ত) 1 আয়ু (আয়ু) ! উচিৎ (উচিত) | 
উজ্জল (উজ্জ্বল) 1 উপচাৰ্য (উপাচাৰ্য) 1 কৌতুহল (কৌতূহল) ॥ গডঢালিকা €গেডডলিকা) 1 গন্ডার 
(start) 1 গ্রন্থ (গ্রস্ত) । জীবীকা (জীবিকা) । তান্ডব (arsa) ॥ ত্রান (ত্রাণ) 1 দুর্বিসহ (দুর্বিষহ) । 
নিয়ন্ত্রন (নিয়ন্ত্রণ)'। পরিবহন (পরিবহণ) । পুরক্কার (পুরস্কার) । পুস্করিনী (ARAT) । পোষাক 
‘ (পোশাক) । শপৌরহিত্য (পৌরোহিত্য) । প্রতিযোশ্গীতা (প্রতিযোগিতা, তবে প্রতিযোগী) | 
বন্দোপাধ্যায় (বন্দ্যোপাধ্যায়) । বহিষ্কার (বহিষ্কার) ॥ বিদ্যুৎ (বিদ্যুৎ) । বিশৃংখলা 
(বিশৃজ্মলা) বুদ্ধিজীবি (বুদ্ধিজীবী) । ব্যাবসা (ব্যবসা) । ব্যার্থ (ব্যর্থ) । ব্যায় (ব্যয়) । ভিম্নতরো 
(ভিন্নতর) 1 ভৌগলিক (ভৌগোলিক) 1 মনযোগ (মনোযোগ) ॥ মনিষী (মনীষী) । মূল্যায়ণ 
(মূল্যায়ন) । যক্ষা (Tar) রূপায়ন (রূপায়ণ)। লজ্ভ্রাস্কর (লেজ্জাকর)। শশ্মান (শ্মশান) | 
শষ্য (শস্য) । শ্রদ্ধাঞ্জলী (শ্রদ্ধাঞ্জলি) 1 শ্রীমতি (শ্রীমতী) । সংগে (সঙ্গে) 1 সচ্ছন্দ (স্বচ্ছন্দ) । 
স্বচ্ছল (সচ্ছল)। সন্মান (সেম্মান)। সম্বর্ধনা সেংবর্ধনা)। সহযোগীতা (সহযোগিতা, তবে 
রা 
ধস শব্দটি অনেকক্ষেত্রে ধবস-রূপে দেখা .যায় এবং তার পেছনে TYEE: একটি অভিধানের 
সমর্থন দেখানো সম্ভবপর | “চলস্তিকা'র অনুসরণে ধস-ই একমাত্র শুদ্ধ বানানরূপে গৃহীত হবার 
যোশা | তেমনি দেয়া ও নেয়া বানান কোনো কোনো অভিধানসম্মত হলেও দেওয়া ও নেওয়া 
রূপই শুদ্ধ বলে বিবেচ্য । 
পুথি বেড়ে যাচ্ছে, এবারে শেষ করার সময় হলো | 
আমাদের সংবাদপত্রে একটি জিনিস চাক্ষুষ হয়, তা হলো সমাস-সন্ধি ভাঙার, বিশেষ 
করে সমাস ভাঙার প্রবণতা | সমাজেও তা লক্ষ্য করা যাবে, যেমন ““সংবাদ পত্র বিক্রয় কেন্দ্র”? 
(সেংবাদপত্র-বিক্রয়কেন্দ্র)। পত্রিকার পাতায় শহরকেন্দ্রিক হয়ে যায় শহর কেন্দ্রিক, মন্ত্রিপরিষদ 
হয়ে যায় wig পরিষদ। এতে অনেক সময়ে অর্থের গোলযোগ হয়। এই ভাঙাজোড়ার ফলে 
অনেকে বানানের বিভ্রাটেও পড়েন । যারা মন্ত্রী লেখেন দীর্ঘঈিকার দিয়ে, কিন্তু সমাসবদ্ধ পদে 
ংস্কৃত নিয়মে দীর্ঘকে gy করে মন্ত্রিসভা লিখতে চান, তাঁদের এত চিন্তার ফসল যখন মন্ত্র 
আনিসুজ্জামান O ৭৭ 
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সভায় রূপান্তরিত হয়, meaane e Sines obec রন 

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, কোন্টা লিখব? মন্ত্রিসভা না মন্ত্রীসভা, বুদ্ধিজীবিগণ না 
বৃদ্ধিজীবাঁগণ, বিদ্রোহিরা না বিদ্রোহীরা ? দীর্ঘ ঈকারকে হ্ৰস্ব করার সংস্কৃত নিয়ম বাংলায় অনুসরণ 
করার দরকার আছে বলে মনে হয় না। মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রীসভা, বুদ্ধিজীবিগণ ও বুদ্ধিজীবীগণ-_দুইহ 
চলতে পারে ॥ কিন্তু বহুবচন-চিহ্ন যখন একান্তই বাংলার, সেখানে দীর্ঘ ঈকার অক্ষুষ থাকা 
বাঞ্ছনীয় | তাই বিদ্রোহীরাই লিখব বিদ্রোহিগণও লিখতে পারি, কিন্তু বিদ্রোহিরা লিখব art 

তবে সব কথার শেষ কথা, যা-ই লিখি, যত করে লিখব, সহজ্ঞ করে লিখব, লেখার 
জনো শিখে নেব ; পরিশ্রম করব, ভাষাকে সব অর্থে ভালোবাসব | 


সবশেষে একটি নিবেদন আছে | সংবাদপত্রের ভাষার আলোচনা করতে গিয়ে আমি নানা 
পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি। পত্রিকাগুলির মধ্যে কোনো তারতম্য করা আমার উদ্দেশ্য 
Aa | দৈনিক পত্রিকায় যে-দ্রুততার সক্ষে কাজ করতে হয়, তাতে ভুল হওয়া স্বাভাবিক ৷ যেসব 
উদাহরণ আমি ব্যবহার করেছি, তার রচয়িতাদের প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রকাশও আমার অভিপ্রায় AF 
আমি নিজেকে Grong বিবেচনা করি ari আমার এই সামান্য প্রয়াস যদি সংবাদপত্রে বাংলা 
ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিক সচেতন, চাবির PPE EE SO eee বস 
করে বা অনুপ্রেরণা দেয়, ee 





& 





O ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক বিশিষ্ট লেখক বহু গ্রন্থের প্রণেতা | বাঙলাদেশে বাংলা 
ভাষা প্রয়োগ ও পরিকল্পনার অন্যতম উপদেশক | 














Ou বাঙলা বানান ও উচ্চারণ £ সমস্যা 
ও সমাধানের উপায় || 


C) প্রস্তাবনা : 


“যে পুস্তক পাঠ করিলে ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে পড়িতে এবং বলিতে পারা যায় তাহাকে 
ব্যাকরণ কহে ।**_ ঠিক এ-ধরনের একটি definition বা সংজ্ঞার্থ মুখস্থ করেছি আমরা 
স্কুল-জীবনে। এবং অনেকেই পরীক্ষার খাতায় কারক-বিতক্তি, লিঙ্গ-প্রকরণ, সন্ধি-সমাস, 
প্রত্যয়-উপসর্গ ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই না বুঝে বা আংশিক বুঝে মুখস্থ উত্তর লিখে নম্বরও পেয়েছি 
যথেষ্ট | কিন্তু ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের জীবনে এ-তিনটি শর্ত কি ফলপ্রসূ হয়েছে? 
অথহ্ লেখা-পড়া এবং বলা — এতে কি আমরা যথার্থ বা প্রত্যাশিত মান অর্জনের দাবি 
করতে পারি? প্রথমত বিবেচনা করা যাক ‘carey’ -A বিষয়টি ; লিখতে গেলেই প্রথম সমস্যা” 
বানান ঠিক হচ্ছে তো? কোন ‘ল’, কোন “শ’, BAR’ কার না ধীর্ঘ-ঈ-কার, FA __ এউ"কার, 
না দীর্ঘ — Sera ইত্যাদি । সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটছে না তো? বাক্য ঠিক 
হলো কিনা — ইত্যাদি। 

আমার জানামতে বাংলাদেশের স্কুল-কলেজের বাঙলা ব্যাকরণে “ণ-ত্ব’, ষ-ত্ব — বিধি 
ব্যাতিরেকে অন্য কোন বানানের নিয়ম পাঠ্যতালিকার age হয় না। পরীক্ষার প্রশ্রপত্রে 
সাধু-চলিত রীতির মিশ্রণ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হলেও এ-বিষয়ক জ্ঞানদান উপেক্ষিত 
থেকে যায় প্রায় সর্বত্র | আর বাক্য বা বাকাতত্ব বিষয়ক আলোচনা সমাপ্ত হয় বিনা বাক্যবায়ে। 
ফলে এ-যাবত সংস্কৃত ও আংশিক ইংরেজি ব্যাকরণের অনুকরণে প্রস্তুত বাঙলা ব্যাকরণ নামে 
যে-গ্রন্থ আমরা অধ্যয়ন করে থাকি তাতে বাঙলা ভাষার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণে এবং প্রয়োগ -দক্ষতা 
অর্জনে তেমন কোন সহায়ক ভূমিকা পালন করে না। আমরা অনেকেই প্রথাপীড়িত বৈয়াকরণদের 
এবং অনুশাসনমূলক সংস্কৃতাশ্রয়ী প্রচলিত পাঠ্য ব্যাকরণের কঠোর সমালোচনা করি বটে কিন্তু 
বাঙলা ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ আজ্ঞ পর্যন্ত উপহার দিতে পারি নি কেউ-ই॥ এবং বানান বিষয়ে 
ও বহুজনগ্রাহ্য কোন নীতিমালা চালু হয় নি অদ্যাবধি । 

ভাষার এ সমস্যা দীর্ঘ-কালিক, সমাধানের প্রচেষ্টাও অন্তহীন । ফলে, তাৎক্ষণিকভাবে 
“বাঙলা বানান" : “সমস্যা ও সমাধানের উপায়’ — বাৎলানো আদৌ সম্ভব নয় এবং সমীচীন 
ও নয়। 

তবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বাঙলাভাষী মানুষকে আজ জাতীয় প্রয়োজনেই 
এ-বিষয়ে একনিষ্ঠভাবে প্রবল শ্রমে, এঁকান্তিক প্রেমে এর এতিহাসিক - ভাষিক পরিপ্রেক্ষিত 
পযালোচনা করে সমস্যার স্বরূপ সনাক্ত করতে হবে এবং PNT সম্বাধানের উপায় অনুসন্ধান 
করতে PA নিরন্তর | 








HEAT £ 
‘নানান’ wl ofan রি EE CEE EO aaa 
(at)> বম্নান>বানান] যে সকল বর্ণযোশে পদ গঠিত হয় তাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণন ;.. 
বর্ণবিন্যাসে বিবৃত করা ।’' (বাঙ্গালা ভাষার অভিধান — জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ২য় খন্ড, পৃঃ 
১৫৩৯ ৷) sete পদের বর্ণবিন্যাসকে লিপিতে বা লৈখিকভাবে প্রকাশ করার নাম “বানান | 
স্মর্তব্য,__‘বর্শ’-' এর অন্যতম অর্থও ব্যক্ত করা, প্রকাশ করা । অতএব সাক্ষেতিক চিহ্ন বা 
লিপিতে বর্ণিত হলে যেমন তাকে বানান বলা হয় তেমনি বাশযস্ত্রের সাহায্যে ধবনিরূপে উচ্চারিত 
হলেও তাকে বানান বলা অসঙ্গত নয় । আসলে বর্ণ, লিপি, উচ্চারণ কিংবা বানান বিচ্ছিন্ন 
কোন বিষয় নয়, — একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। ফলে হাতের লেখায় কিংবা 
মুদ্রণে, মুখের কথায় বা বাক্‌শিল্পে কোন একটি বর্ণও যদি বিবর্ণ, বিকলাঙ্গ, ধূসর কিংবা বিনষ্ট 
হয়, তবে বানান বা উচ্চারণ বিপর্যস্ত হতে বাধ্য । 
মুদ্রণ-যন্ত্র বা ছাপাখানা আসার আগে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুথিতে লিপিকরেরা যে বানান 
সুনিধারিত আদর্শ বা স্ট্যান্ডার্ড রক্ষিত হয় নি। এ-প্রসঙ্গে হরিচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের (IRA শব্দকোষের HEARE) TSA: বাঙলায শব্দের বানান এক বিষম সমস্যা ; 
এখনও ইহার সমাধান হয় নাই, হইবে কি না, জানি ari প্রাচীন বাঙলায় কবির হস্তলিখিত 
পুথি অতি দুর্লভ 1 দ্বিতীয়ত, লিপিকরশগণ প্রায়ই পন্ডিত ছিলেন না; তথাপি প্রতিলিশপির সময়ে 
যদি তাঁহারা মূল পুথির অবিকল নকল করিতেন, তাহা হইলেও কবির অভিমত বা তাঁহার সময়ে 
প্রচলিত শব্দের বানান পাওয়া বাইত । কিন্তু Raper লিপিকরশগণের স্বেচ্ছাচারিতায়, তাহারও 
উপায় নাই — তাহারা বানানে ইচ্ছামত কলম চালাইয়াছেন ; ফলে, একই লিপিকারকের 
প্রতিলিপিতে একই শব্দের নানা বানান পাওয়া যায়। এইরূপে সাত নকলে আসল AS 
হইয়াছে ।”€-_ প:১৮)। 
এতিহাসিক পটভূমি এই ব্যাপক অরাজকতা নিরসনকল্পে উনবিংশ শতান্দে মুদ্রণের বিশাল 
প্রসারের ফলে সম্কলিত ও প্রণীত হতে থাকে বাঙলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য অভিধান, ব্যাকরণ 
এবং বর্ণপরিচয়ের গ্রন্থসমূহ ! কিন্তু এতে সংস্কৃত থেকে আগত শব্দসমূহের অথত্ তৎসম শব্দের 
বানান লিপ্যন্তরে বেশীরভাগ অবিকৃত থাকলেও অর্ধতশসম, Syd, দেশী ও বিদেশী — এ-সব 
শব্দের বানানে অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তি জটিল আকার ধারণ করে । ১৯৩৬ সালে “কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
শনান-সংস্কার-সমিতি”র “বাংলা বানানের নিয়ম” — পুস্তিকার ভূমিকায় সমিতির উদ্দেশ্য 
০৪8 
ংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিত 
রা aii F3 যে সকল শব্দ সংস্কৃত নহে, অথহি 
যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত্ অথবা সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ তাহাদের 
বানানে বহুস্থলে বিভিন্নতা দেখা যায় । ইহার ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র সকলকেই 
টির -বিশ বৎসরের 
যাইতেছে AT LATS TT ভাষার লেখকগণের 


















a রান্নার a নন্দ নরেন মহাক্রন- APTS 
পন্থা কোনটি তাহা সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই ।”* ফলে চলিতভাষার বানানরীতি নির্দিষ্ট করে | 
দেওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে এ- টিনা পারিনা রাঃ টি গানে Mini Medi 
চল্‌্তি ভাষার বানানের একটি সাধারণ নীতি গ্রহণ করা হয়। ডকটর সুন 

এ নীতি-মালা নিধরিণ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের অনুশমোদনে বিশ্বভারতীর নাঃ 
অনুসৃত হয়। উল্লেখ্য বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি নিধারত 
বানান নীতিতে কিছু পার্থক্য বর্তমান । তবে এ-কথা স্বীকার্য, eet পন্ডিতদের প্রবল বিরোধিতা 
সত্বেও আধুনিক বাঙলা বানানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতির পুস্তিকার (oF 
সংস্করণ, ১৯৩৭) নিয়মাবলী সবধিক গৃহীত ॥ এবং রাজশেখর বসুর চলস্তিকা", কাজী আব্দুল 
ওদুদের ‘ব্যবহারিক শব্দকোষ’, শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের “সংসদ বাঙ্গালা অভিধান" — এ-ধরনের 
দিন lini a গৃহীত হওয়ায় এবং AAMT নিয়মাবলী সঙ্কলিত থাকার 

এর প্রভাব ব্যাপক বৃদ্ধি পায় । 

১৯৪৯ সালে পূর্ববঙ্গ সরকারী ভাষা কমিটি “সহজ বাংলাষ্ত চালু করার উদ্দেশ্যে, ১৯৩৬২ 
সালে বাংলা একাডেমী গঠিত Torrey, (এদের শ্রস্তাবাবলী গ্রহণযোগা হয় নি) ১৯৬৭ সালে. 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত একটি উপকমিটি বাঙলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের প্রস্তাবাবলী 
উত্থাপন করেছিলেন 1 এ-ব্যাতিরেকে ডকটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডকটর কাজী মোতাহার হোসেন, 
ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই» মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ফেরদাউস খান, 
মুনীর চৌধুরী — এরা অনেকেই এ-বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন । স্বাধীনতার পর জাতীয় শিক্ষাক্রম 
পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৮ সালে “সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে পাঠ্যপুস্তকে বানানের 
সমতাবিধান — বিষয়ক’ কর্মশালা ক'রে ও বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ; বাংলা বানানের নিয়মের 
একটা খসড়া প্রস্তুত করেছেন | ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী “প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' 
সম্পর্কে অভিমত সংগ্রহের জন্যে — একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন | এবিষয়ে ইতিমধ্যে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিও নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করল । অতএব সাম্প্রতিক 
কালে “বাঙলা বানান” — আর উপেক্ষিত কোন বিষয় নয় — এটা স্বীকার করতেই হবে ॥ 


0 সমস্যার স্বরূপ = 















বাঙলা বানান সমস্যার স্বরূপ নিধরিণ প্রচেষ্টার শুরুতেই নিবেদন করতে চাই ; সমস্যাটি, 
গভীর-গুরুতর, এর এতিহাসিক ভাষিক পরিপ্রেক্ষিতেও বহুমাত্রিক, বহুবর্ণিল — afta কিন্তু 
একে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে আমাদের সীমাহীন Satin, অপরিসীম অবহেলা এবং 
আয়ত্ত করার দৃঢ় -আন্তরিক সংকল্প বা ইচ্ছার অভাব । তা নাহলে আমরা ইংরেজি ভাষায় 
ব্যবহৃত pneumonia য় ভুলভাবে আক্রান্ত হই না, আমাদের সম্মানিত সভাপতি ‘সন্মানিত’ 
হলেও কখনও কোন অনারেবল্‌ লোককে হনারেবল বলি না এটুকু নলেজ আমাদের থাকতেই 
হয় — এ-এক অদ্ভুত সাইকোলোজি | উদাহরণের সংখ্যা না বাড়িয়েও বলা যায় বাঙলা বানান 
ও উচ্চারণ সম্পর্কে আমরা ততোটা যত্নবান নই যতোটা ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে হই | 


নরেন বিম্থাস 0 ৮১, 





বাংলা বানান সমস্যার শুরুতে আমাদের উপলব্ধি প্রয়োজন এভাষার বানানের চরিত্র 
বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। আমরা জানি নিরস্তর রূপাস্তরিত এ-জীবস্ত ভাষার শব্দভাত্ডারে বহুকাল 
ধরে সঞ্চিত হয়েছে বিচিত্র ভাষার বহু বর্ণিল শব্দরাজি । একাধিক উৎস থেকে আহত এ-শব্দসমূহ 
যখন মূল বানানের স্মৃতিবাহী হয়ে আগত ভাষায় ব্যবহৃত হতে থাকে তখন ভাষার বানান- প্রক্রিয়াটি 
GNIS একটু জটিল হয়ে ওঠে ॥। যেমনটা ঘটেছে বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত থেকে ধার 
করা (Loanword) তৎসম শব্দগুলোর ক্ষেত্রে! বাঙলা উচ্চারণ যাই হোক না কেন এ-সব 
শব্দের বানানের বেলায় আমরা তকারতীতিভাবে সংস্কৃতানুসারী i রবীন্দ্রনাথ তাঁর “বাংলা ভাষা 
পরিচয়”এ — এজনো বলেছিলেন : “*আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায়, আর ঠিক সেইটেই পড়ি 
প্রাকৃত বাংলা ভাষায় ।" "পু ১২ 

অর্থাৎ আমাদের লিখন পদ্ধতি বা বানানরীতি সংস্কৃত প্রভাবিত আর কথন বা উচ্চারণে 
প্রাকৃত-অবহঠ ভাষার প্রভাব প্রবল | ফজল বানান ও উচ্চারণে এ-দ্বৈরাজ্যিক প্রভাব আমাদের 
ভাষার ক্ষেত্রে এক ধরনের নৈরাজ্যিক অবস্থার জন্যে দায়ী । আর এর SCAT বাঙলা ভাষার বানান 
বালিপি-পদ্ধতির সঙ্গে উচ্চারণের একটা নিত্যসঙঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে | এ-অসঙ্গতিগুলোকে 

এক : আধুনিক প্রমিত বাঙলা ভাষায় একটি বহুল ব্যবহৃত ফোনিম বা ধ্বনি আছে “Sy” 
(22); এর জন্যে কোন স্বতন্ত্র বর্ণপ্রতীক বাঙলা বর্ণমালায় নেই । এর প্রধান কারণ হয়তো সংস্কৃত 
ভাষায় “আ্যা”-এর অস্তিত্ব স্বীকৃত নয় । কিন্তু বাঙলা ভাষায় তো প্রবলভাবে বর্তমান, ফলে এর 
বানানের জন্যে আমরা বিভিন্ন প্রতীক বা প্রতীকগুচ্ছের আশ্রয় গ্রহণ করছি __ এক, কেন, 
দেখ, ব্যয়, ব্যাখ্যা, খ্যাত, এ্যাকাউন্ট, ম্যানেজার, জ্ঞান — ইত্যাদি । এবং বানান হয়ে- উঠেছে 
বহুরূপী | এ-ক্ষেত্রে একটি' স্বরবর্ণ (ধ্বনিপ্রতীক) এবং তার একটি কার-চিহ্ বরাদ্দ হলেই 
সমস্যা মিটে যেতো I (যেমন আরবীতে ‘পে’ নেই কিন্তু উর্দু গ্রহণ করেছে ।) | 

দুই বর্ণ আছে কিন্তু বর্ণ-বিজ্ঞাপক বা সমবাদীর্ধবনি ভাষায় অনুপস্থিত । যেমন — দীর্ঘ 
ঈ_ নি, উ ২১ খা ২5 P, T, I— J, ষ, ক্ষ» জ্ঞ ইত্যাদি । ফলে সমস্যা অনিবার্য হয়ে 
ওঠে যখন আমরা বলি — বিনীত নিবেদক কিংবা যত-দূরে যাই যে-সুরেই গাই, যক্ষ-রক্ষ 
অসঙ্গতি ঘটে যায়। এখানে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে awe য,ব,ম — ফলার ক্ষেত্রে ও সংস্কৃতানুসারী 
মূল উচ্চারণ প্রায়শ পরিবর্তিত 1 যেমন — বিদ্যাপতি (সং -বিদিয়াপোতি > বাং -বিদ্দছ্পাতি), 
বিদ্ধান (সং-বিদুয়ান্‌ > বাং -বিদ্‌দান্‌) ; আত্মা (সং-আত্মা > বাং-আত্তাঁ) ইত্যাদি । 

fea: ধ্বনি একটি কিন্তু তার লেখার প্রতীক বা সাঞ্ষেতিক বর্ণাচিহ্ন একাধিক । যেমন 
i? & — যত 5 — 8; T — H; শ — F এবং স Fie 1 এখানে — 
রংপুর (রঙপুর), সংগীত (সঙ্গীত), অহংকার (SVE), এবং, অস্ক, শব্ধ বাজালেও FETT 
ঠিকই থাকবে অথহি ও ও অনুস্বরের উচ্চারণ “অভ ই হবেই । তেমনি আমাদের সমাজে বম্-জ্ঞামাই 
a বর্শ হলেও ধ্বনিতে এক, ভবিষ্যৎ - জগৎ - এ খৃক্ত ৎ - হাত - পাত-এর ANITA 
— জনগণ তা সবিশেষ বোঝেন । 


ra 0 মাতৃভাষা 
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চার £ বর্ণ একটি কিন্তু ধবান একাধিক । (এখানে এ বা ও-এর মতো যৌগিক স্বরধ্বনির 
কথা বলা হচ্ছে AT!) যেমন,-_অ,ক,গ সবই GSAT: অত, কথা, বলার, দরকার নেই - 
কিন্তু অতি বর্ষণে ফসল নষ্ট হলে কি গতি হবে, রবি site তা জানেন না। এখানে অত, 
কথা, বলা, দরকার-সর্বত্র আদা nee Seen See eee PE S; গতি, রবি, 
কবি — ইত্যাদি শব্দের আদ্য-অ আর অ-নেই ‘ও’ রূপে উচ্চারির্ত। এমনি আছে ‘এ’ বর্ণ 
একটি কিন্তু উচ্চারণ একটা নয়__এখন উদাহরণ দেওয়ার সময় নেই, বেলা গেল বেলাভূমিতে 
যেতে হবে এক্ষুনি — ইত্যাদি শব্দে - একই বর্পপ্রতীক এ কিংবা একার দিয়ে লেখা হলেও 
উচ্চারিত হচ্ছে এ এবং আয (zx) | 
পাঁচ: একই বর্ণচিহ্র বা হরফের বিচিত্ররূপের ব্যবহার বাঙলা বানানের আর- এক সমস্যা 
যেমন — গুরুদেব দ্রুত শুরু করুন কিন্তু মনে রাখবেন বন্তুধর্ম হুতাশনে নিবৃত্ত হয় না, শত্রু 
প্রবল হলে। অথাৎ পাঁচ রূপে উ-কার বিরাজসান । দীর্ঘ-ভ-কারকে দূর থেকে দু- রূপে দেখা 
যায় এবং খ , কারও — হৃদয়ের মাঝখানে এলেও FOÍ নীচে চলে AA! 
হয়: সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের অস্বচ্ছ রহস্যময় এলাকা বাঙলা বানান-সমস্যাকে ঘনীভূত 
করে তুলেছে। এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে তার ব্যাপক পরিচয় কিংবা বিশ্লেষণ প্রদ্ধান আদৌ সম্ভর নয়, 
কেরল নমুনা হিসেবে দু একটির উল্লেখ করছি মাত্র : পঞ্চানন কর্মকারের দুভশ্যি নিজের নামের 
‘চ’-কে চেনা যায় না, € চ-যে কেন ব- হরফে রূপাস্তরিত তার যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাই. 
নি)। বহু বৈষুব পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করেছি রক্তের খণ ব্রহ্মপুত্রের স্তব্ধ জলে অপরাহ্ন আহ্নিক 
করলে শোধ হবে কি ?-_এখানে বৈষ্ণব-এ THT, জিজ্ঞাসায় জ+ঞ, রক্ত-এ FHS, ব্রহ্ম 
হ+ম, পুত্রে Ota. রেফলা), Ba বধ এবং অপরাহ্ণ হ+ণ, ones হ+ন আবিষ্কার 
করা অবশ্যই এক কঠিন তপস্যা ! 

বাংলা বর্ণমালার এই কনটেন্ট বা উপাদানগত আরও কিছু সমস্যা সংযুক্ত করা যায়: 

সাত £ বাঙলা বানানে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ এবং অ-সংস্কৃত GA তন্তুব, Vary 
এবং বিদেশী শব্দের বানানের নিয়মে পার্থক্য স্বীকৃত । ফলে সাধারণ বাঙলাতাষী মানুষকে শব্দের 
শোত্র খুজতে, বুঝতে এবং বানান লিখতে প্রবল সমস্যায় পড়তে হয় | 

আট £ বাঙলা বানানের অন্যতম সমস্যা হলো সমতা বিধানের ॥ যেমন যে বাঙলা 
বানান নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা হচ্ছে সেই ‘বাঙলা’ শব্দের বানানে __ “বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাহ গালা 
বাঙ্লা, ASAT এবং বাংলা__ এ ছয়টি রূপ দেখা যায়। এখানে মহাজন পন্থা অনুসরণের 
ও উপায় নেই, কারণ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখকেরা তাঁদের লেখার এর সবগুলো 
ব্যবহার করেছেন। যমন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা/ বাঙ্গলা/ এবং +"গুলা, 
রবীন্দ্রনাথ-__বাঙলা/বাংলা, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙ্গালা/ বাংলা, ডক্টর aaa হক 
ও মুহম্মদ আবদুল হাই, বাংলা/ বাঙলা, ডক্টর আহমদ শরীফ ও মুনীর চৌধুরীর লেখায় কেবল 
বাঙলা | তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কি কর্তব্য? আবার চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বানানে এমন 
অরাজ্ঞক অবস্থা বিদ্যমান__ যে-তার সুযোগে আমরা সবাই স্বরাজ হয়ে উঠেছি। যেমন-_ করছছি, 
কোরছি, ক"রছি,.কোর্ছি, কচ্ছি, কোচ্ছি, cates ইত্যাদি বহুরূপী বানানের একটা সমতাবিধান 

নয়েন বিশ্বাস 0 ৮৩ 














O সমাধান * বাঙলা বানান নিয়ে যে-সব প্রতিষ্ঠান বা বাক্তি এ-যাবৎ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত 


এক: বাংলা বানান হবে উচ্চরণানুসারী- _সম্পূর্ণ ধ্বনিসংবাদী। eat আমাদের ৷ 
কথন- প্রক্রিয়ায় প্রতিফলন হবে afa বা বানানে । এর জন্যে বর্ণমালা বা লিপিসংস্কার যতোটা 
করা প্রয়োজন তা করা উচিত। 


দুই: দ্বিতীয় দল বাঙলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের বিমিশ্র চরিত্র (তৎসম, অর্ধ তৎসম, 
দেশী-বিদেশী নানা জাতের শব্দ আছে) সম্পর্কে, সম্পূর্ণ সজাগ বলে সর্বত্র ধবনিদ্যোতক বানান 
পদ্ধতিকে সমর্থন করেন না । তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের মূল বানানকে অবিকৃত রেখে অ-সংস্কৃত 


কোন কোন প্রাজ্ঞ পণ্ডিত থেকে উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকতরাও । (অবশ্য এর একটা এতিহাসিক 
কারণও আছে। পাকিস্তানী আমলে আরবী হরফে বাঙলা লেখা, রোমান হরফে লেখা ইত্যাদি 
সে বেদনাদায়ক স্মৃতি হয়তো তাড়িত করে ।) আসলে অনেকেই বিশেষজ্ঞদের বানান সংস্কার 
বা সমতা প্রস্তাবের সম্পর্কে আদৌ আগ্রহী নন । তাই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের 
অর্ধশতাব্দেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হলেও বাংলাদেশের সরকারী “কাধলিয়”__ এখনও নব্বইভাগ 
ক্ষেত্রে ঘ-ফলা মুক্ত নয় এবং অনেকে ধর্ম, কর্ম, ঠিক রাখার জন্যে হয়তো ম-এর fay ব্যবহার 
করেন এবং ইরাণ, তেহরাণ-এ দভ্তা-ন দিলেতাঁদের পরাণ কাঁদে । 





প্রাগুক্ত প্রথম প্রবক্তাদের সম্পর্কে ডক্টর পবিত্র সরকারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : উচ্চারণের 
এইসব FR তথ্য, অথাৎ Phonetic detail, বানানে, প্রতিফলিত করা যেমন অসম্ভব তেমনই 
VIIA | কাজেই যাঁরা “ফোনিটিক” কথাটির সম্যক অর্থ না জেনে ফোনেটিক বানান দাবি করেন 
তাঁদের দাবির কোনো অর্থ হয় ari ফোনিটিক বানান লিখতে হলে শব্দের মধ্যে ফাঁক রাখা 
চলবে না, উচ্চারণও ধ্বনির অতি সূক্ম আপতিক (wafe অকারণ) ও প্রাতিবেশিক (সেকারণ) 
পরিবর্তনগুলি বানানে দেখাতে হবে । তার জন্য অগণিত বর্ণচিহ্ন ও arabes বা ভায়াক্রিটিকস্‌ 
দরকার | উচ্চারণের ঝোঁক, স্বরমাত্রা, বাক্যের সুর টোন্, পিচ্‌ ইত্যাদি__ সবই বোঝাতে হবে 
তো বানানে । এ এক অবাস্তব প্রকল্প । ফোনিটিক বানান আকাশকুসুম মাত্র । (প্রসঙ্গ বাংলাভাষা, 
প.ব. বাংলা আকাদেমি ।-প্₹: ৬৩) অতএব বাঙলা বানান ধবনিসংবাদী হওয়া প্রত্যাশিত নয় 
এবং সম্ভবও নয় মিশ্র শব্দভাণ্ডারে Wa বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে । আর তাছাড়া আমাদের 
বিশ্বতভারতী-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিক্ষা ক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং বাংলা একাডেমী 
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বানাননীতি প্রস্তাবে মিশ্ররীতিকে স্বীকার করেছেন ॥ অথাৎ বাঙলা বানান কোন একটি বিশেষনীতি 
দ্বারা একমাত্রিকভাবে নিধারিত হতে পারে ATI তাহলে কি সমাধান হয়ে যাবে? 


0 উপসংহার £ প্রশ্ন উঠতে পারে» তৎসম শব্দের বানানে সংস্কৃত অভিধানেও বিকল্পবিধান 
আছে, সেক্ষেত্রে আমরা কোনটি গ্রহণ বা বর্জন করবো, যেষন- সৃচিপত্র/সুচীপত্র, 
আবলি/আবলী ; ভঙ্গষি/ভঙ্গী, কুটির/কুটীর ইত্যাদি 1 উষা/উষা, মসি/মসী, সরণী/সরণি-এর 
সমতাভিভ্তিক বানান নিধরিক হওয়া দরকার | অ-সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে আমরা কোন MA অবলম্বন 
করবো? এবং সার্বিক বানান সমস্যার সমাধানে আমাদের কি করণীয়? 

এর সংক্ষিপ্ত কোন উত্তর সম্ভব নয়, তবে তৎসম শব্দের বানান বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্যে 
প্রামাশ্য-অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্য নিতেই হবে । ইংরেজি বানানের জন্যে অভিধান দেখি 
বারবার কিন্তু বাঙলা তো আমরা জ্ঞানিই 1 অর্ধতশুসম এবং তদ্ভব শব্দের বানানের ক্ষেত্রে সংস্কৃত 
শব্দের বানান অনুশাসনকে কমিয়ে যতখানি সম্ভব বাঙলাভাষার ধ্বনিসংবার্দী রূপ দেওয়া বিধেয় 
তবে এর জন্যে জাতীয় পযায়ে সমতাবিধানের কোন নীতিমালা প্রণীত হওয়া দরকার ॥ বিদেশী 
এবং অজ্ঞাত মূল শব্দের বানানে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসন না মেনে ধ্বনিদ্যোতক রূপ দেওয়াই 
শ্রেয় । এ-ক্ষেত্রেও যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণ করে জাতীয় পযয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া উচিত। তবে 
নীতি প্রণয়ন করা যত সহজ তা সবার জন্যে প্রচার-প্রসার এবং কার্যকর করা অত সহজ্ঞ 
নয়। আমাদের এঁকান্তিক সংকল্প, নিরলস সাধনা এবং ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা বানানের 
এ দুরবস্থা থেকে মুক্তি দেবে এবং দুর্গম পথ অতিক্রম করে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান 
করবো | 


0 সহায়ক গ্ৰন্থ : 


(>) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়_ বঙ্গীয় শব্দকোষ ; সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী-১৯৬৬ 
(২) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস__ বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, কলিকাতা পুণুদ্রণ- ১৯৮৬ 
(৩) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যকরণ, কলিকাতা-১৯৪৪ 

(৪) মণীন্দ্রকুমার ঘোষ__ বাংলা বানান, কলিকাতা-১৩৮৫ 

(৫) মুহম্মদ এনামুল হক-__ মনীষা মঞ্জুষা (২য় খণ্ড), ঢাকা-১৯৭৬ 

(৬) সুহম্মদ আবদুল হাই ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ব, ঢাকা, ২য় সংস্করণ-১৯৬৭ 
(৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শব্দতত্ব, কলকাতা-১৩৯১ 

(৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষা পরিচয়, কলকাতা- ১৯৭৯ 

(৯) পরেশচন্দ্র মজুমদার__ বাংলা বানান বিধি, কলকাতা-১৯৮২ 

(১০) পবিত্র সরকার___ বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা, কলকাতা-১৯৮৭ 
(১১) নরেন বিশ্বাস___ প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- save 
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(১২) ব্যাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ-__ বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৮ 

(১৩) রাজশেখর বসু-_- চলস্তিকা, কলকাতা- ১৩৮৯ 

(১৪) oraa বিশ্বাস__ সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, কলকাতা- ১৯৮৭ 

(১৫) প্রসঙ্গ বাংলাভাষা_ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি- ১৯৮৬ 

(১৬) নরেন বিশ্বাস-_ বাঙলা উচ্চারণ অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯০, 

(১৭) সুভাষ ভট্টাচার্য _ আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৯৮৬ 





0 লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের প্রোফেসর । বিশিষ্ট উচ্চারণতত্্ববিদ, সুবক্তা 
ও লেখক । লেখাটি ১৯৯৪ বাংলা একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ ‘ঞতিহ্যের 
অঙ্গীকার’ নামে অভিনব এক ক্যাসেট প্রকল্পের রূপকার | I 
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D নুরুল হুদা 
0 ateet পরিভাষা প্রমিতকরণ প্রসঙ্গ 


বিকাশ ও উন্নয়ন-সাধনে আদৌ কোন পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে কিনা তা নিয়ে তর্ক তোলা 
যেতে পারে । কেননা, পরিকল্পনা মানেই তো নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার, আর আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা 
হচ্ছে এই যে, ভাষা স্বতঃস্ফুর্ভাবেই বিকশিত হয়। ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের দিকটি মনে 
রেখে একে তুলনা করা হয় বহতা নদীর সঙ্গে । নদী যেমন আপন খেয়ালে HO চলে, খুশিমতো 
avi কিন্তু এই উপমা বেশী দূর টানা যুক্তিসঙ্গত aa নদী যে গতি পরিবর্তন করে, সেখানেও 
কার্যকারণ-সম্পর্ক বর্তমান, এবং সেটা ঠিকমতো লক্ষ্য করতে এবং বুঝতে পারলে অনাকাত্ধিত 
দিকে নদীর গতি পরিবর্তন রোধ করা সম্ভব । বলা বাহুল্য, আজকের দিনে আধুনিক প্রযুক্তির 
এনা One nner রনির green নাগা বার NN SOE রা রাজার 
elit nig 
8 যেখানে ভাষাকে নতুন 
৫ খপ el রর পা es eal ol ie 
এর প্রথম ব্যবহারের সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হয়, যেন ভাষা ব্যবহারের মূল উদ্দেশা 
তথা যোগাযোগের কাজটি যথাযথভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং কোথাও কোনো ভুল 
বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে । এই জন্যেই পরিভাষা প্রণয়নের কাজে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা এবং 
পরিকল্পনার প্রয়োজন 1 আর পরিভাষা প্রণয়নের সঙ্গে এর প্রমিতকরণের ব্যাপারটিও বিশেষভাবে 
সম্পর্কিত, কেননা প্রমিতকরণের মাধ্যমেই পরিভাষার সুশৃত্খল ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব | 
বাঙলাভাষালক যখন থেকে উচ্চশিক্ষা এবং অফিস-আদালতের কাজসহ জাতীয় জীবনের 
সকল কাজে ব্যবহার করার কথা ভাবা হয়েছে তখন থেকে শুরু হয়েছে ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক 
উদ্যোগে বাঙলা পরিভাষা সৃষ্টির কাজ। বাঙলাভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের কিছু পুস্তক (বিশেষতঃ 
জনপ্রিয় বিজ্ঞান পুস্তক) রচিত হওয়ার মাধামে বিভিন্ন বিষয়ের বাঙলা পরিভাষা তৈরির কাজটি 
শুর হয়েছিল গত শতকেই মূলতঃ উৎসাহী কিছু লেখকের ব্যক্তিগত উদ্যোশে । এই শতকের 
রা “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত? 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ।ভারত-বিভাগের পর তৎকালীন না তথা বর্তমান 
১৯৫৮/৫৯ রাজী আসবাব রানির অগা 
এইসব পরিভাষা প্রণয়নের লক্ষ্য ছিলো বাঙলার উচ্চশিক্ষা পায়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও অনুবাদের 
কান্ডে সহায়তা করা । ছয়ের দশকের মাঝামাকি “কেন্দ্রীয় বাঙলা Ganaa বোর্ড’ প্রতিষ্ঠিত হবার 
পর সেখান থেকেও বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা-__পৃস্তিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা একাডেমী UTS 
১৯৭০ সালে একটি এবং স্বাধীনতা উত্তর কালে আরও একটি প্রশাসনিক পরিভাহা-সকাষ 
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বিভিন্ন সময়ে গৃহীত উদ্যোগ SRS লক্ষ্য অর্জুন স্র্থ হযেছে এবং বাঙুলাভাষার শব্দভান্ডারে 
ATREO ENE FOC ERE tlic TE AOE HERE CO! 

ভাবে এযাবৎ সৃষ্ট বাঙল্য পারিভাষিক শব্দাবলীর অপযপ্তিতা ছাড়াও এ ব্যাপারে 
sy COMMERCE MOE HCE ধরিভাষক শব্দাবলী ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈরাজ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে । 
পরিভাষা প্রণয়ন-নীতি যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ার কারণে একদিকে যেমন ক্ষেত্রবিশেষে 
চালু হয়েছে । এই অবস্থা অবসানের লক্ষ্যে অবিলম্বে পরিভাষা প্রমিতকরণের উদ্যোগ নেওয়া 
প্রয়োজন । , 

fag এই উদ্যোগটা কে নেবে? আমি তো তেমন কোনো প্রতিষ্ঠান দেখিনা যার পক্ষে 
এই গুরুদাযিত্র সুষ্ঠভাবে পালন করা সম্ভব । Sia অনেকেই বাংলা একাডেমীর প্রতি অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে বলবেন এ দায়িত্ব তো একাডেমীরই হওয়া উচিত l কিন্তু আমার মনে হয়, এ দায়িত্ব 
পালনের কথা বাংলা একাডেমী যথোচিত গুরুত্বের সাথে আাশোও কখনো ভাবেনি, এখনও ভাবছে 
না ।অঞথ্চ বাঙলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির লালন ও বিকাশের উদ্দেশ্যে গঠিত বাংলা একাডেমীল 
ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত হতে পারতো এবং হওয়া সঙ্গত ছিলো । 

এ প্রসঙ্গে জামার মনে পড়ছে ১৯৭৭ সালে সরকারী way গৃহীত একটি উদ্যোগের 
হয়েছিলো, যার কাজ ছিলো সকল বিষয়ের পরিভাষা যথাসম্ভব পৃরাঙ্গকরণ এবং প্রমিতকরণ। 
Ge কমিটির সঙ্গে আমার যুক্ত থাকার সুযোগ হয়েছিলো এবং আমার তৈরি পরিভাষা প্রণয়ন 
সংক্রান্ত একটি নীতিমালা ও te কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছিলো কিন্তু উক্ত কমিটি (পরে 
“কেন্দ্রীয় পরিভাষা কমিটি” নামে অভিহিত) কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ের জন্য কয়েকটি উপকমিটি 
গঠন ছাড়া আর উল্লেখযোগা কিছু অর্জন করা সম্ভব হয়নি ॥ বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে 
বিভিন্ন উপকমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়, এবং কয়েকটি বিষয়ে কিছু কাজ হলেও অধিকাংশ 

পকমিটিই অর্পিত দায়িত্ব পালন করেননি ॥ বাংলা একাডেমীর পক্ষে প্রয়োজনীয় জনশক্তির 
ll i is Aaea aa a a na 

IE iit ও ae lie ANANE AE wae OARA oe 
ছিলো । ইতিমধ্যে আট-নয় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, 2 কমিটি এখন স্বাভাবিকভাবেই অস্তিত্বহীন | 
এমতাবস্থায় সস্ভবতহ আবার কখনো এ ধরনের আরও একটি কমিটি গঠিত হবে, আবার নতুন 
উদ্যমে কাজ শুরু হবে এবং এক সময় সে উদ্যম ফুরিয়ে যাবে। 

কেন এমন হচ্ছে এ প্রশ্রে আমার মনে হয়, বাঞ্চালাভাষার যথাযথ পরিচযারি দায়িত্ব পালন 
প্রতিষ্ঠান আছে, তার কি দায়িত্ব তা কেউ জানে বলে মনে হয় না। বালা ভাষা বাস্তবায়ন 


৮৮ OF মাতৃভাষা 























শব্দাবলী প্রমিতকরণের কাজ করছে, কিন্তু কাজের গতি এত waa যে আদৌ কখনো এ কাজ 
llega iis ai রত পারার রানা রর 
হচ্চে না তা থেকে বোঝা যায় ভাষার ন্যা পারে সরকার এখন পর্যন্ত কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা 
রা পা ek ta es es eee aie ae 
ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অনায়াসে বাংলা একাডেশ্রীকে দেওয়া যেতো । 
ংলা একাডেশমীকে যদি লিখিত দানি তু দেওয়া যায় তাহলে বাংলা একাডেমী বাহলাভাবার 
বাশপারে যে নিয়ম ও নীতি বেল্ধ দেবে তা সর্বত্র অনুসৃত হবার ব্যাপারেও সরকারী নিশ্চয়তা 
থাকা প্রয়োজন | কেননা প্রায়ই দেখা যায় এদেশে অনেক ব্যাপারে কমিটি গঠন করা হয়, কমিটি 
এক সময় হয়তো সুপারিশমালাও তৈরি করে, কিন্তু সেই সুপারিশমালা বাস্তবায়নের ব্যাপারে 
কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে ATI এ প্রসঙ্গে বাংলা একাডেমীর বাঙলা বানান সংস্কার বিশেষজ্ঞ 
পরিষদের সুপারিশমালার কথা স্মরণ করা যেতে পারে । ৯১৯৬৪ সালে উক্ত বিশেষজ্ঞ পরিষদ 
বাঙলা বানান সংস্কারের ব্যাপারে বেশ কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করেছিলেন, যা বা” না একাডেমীর 
পত্রিকার এম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিতও হয়েছিল ॥ কিন্তু সে সুপারিশ বাস্তবায়নের ব্যাপারে 
পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজ্ঞন মনে করি । পরিভাষা প্রণয়নের 
ব্যাপারে বাঙলাদেশ ও পশ্চিম বাঙলার মধ্যে কোনো যোশাযোশ না থাকায় উভয় স্থানের বাঙলা 
পরিভাষার মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে। এই ব্যবধান ক্রমশ কমিয়ে আনার চেষ্টা করা উচিত । এ কথা 
জন্যই মঙ্গলজনক এবং বাঙলাভাষার শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে অত্যন্ত প্রয়োজ্ঞনীয়! অন্ততঃ 
পরিভাষা প্রমিতকরণের ব্যাপারে যত. তাড়াতাড়ি সম্ভব এই যোগাযোগ হওয়ার প্রয়োজন এ 
ক্ষেত্রেও বাংলা একাডেমী সরকারের মাধ্যমে প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। 
এই ক্ষুদ্র-পরিসর প্রবন্ধে আমি বিশেষভাবে বাঙলা পরিভাষা প্রমিতকরণের আশু 
্রশীয়তার কথাই তুলে ধরতে চেয়েছি | পন্লিভাষা প্রমিতকরণের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা, বাস্তবমুখী 
কর্মসূচী এবং উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গৃহীত হওয়া দরকার । প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বাংলা 
সরকারী সংগঠন, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গণমাধ্যমসমূহ এবং সাধারণভাবে বাউলা পরিভাষা 
ব্যবহারকারী সকলের সহযোশিতা এবং সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন । “বাঙলাদেশ ভাষা সমিতির 
ene নানক রাকা See es পার ডান পানা পারে eee হা 
করি । সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অচিরেই বিশেষভাবে বাঙলা পরিভাষার ক্ষেত্রে এবং সাধারণ, 
বাশুলাভাষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসান ঘটুক, এই কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 





| to" 








an: ite iene ste dk 4 oe SEEN A লেখাটি ১৯৮৫ 
‘সালের ৩০ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বাঙলাদেশ ভাষা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় পঠিত । 
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প্রবন্ধ লালন করে জাতির মেধা আর মননের বিবর্তন- যার শরীরে উত্কীর্ণ হয় ত 
রুচিবোধ, চেতনার ইতিকথা, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ এবং সভ্যতার সং কট । গত ছিচল্লিশ 
(১৯৪৭-১৯৯৩) বছরে বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যেও ছায়াপাত ঘটেছে আমাদের কালের সমস্যা 
ও সংকট, রুচিবোধ ও অভিলাষ, যুশের সম্ভাবনা ও সাহিত্যচিন্তা, ধরা পড়েছে আমাদের মেধার 
তীক্ষতা এবং কলাবোধের Bog স্বীকার করতেই হবে, বাংলাদেশের প্রাবন্ধিকদের সৃষ্টিতে - 
মনীষার বিদ্যুৎদীপ্তি এক বিরল ঘটনা । তবু তাঁদের অবিরাম পরিশ্রম এবং প্রযত্বে সাহিতোর 
এই শাখাঢ়ি যতটুকু খদ্ধিশালী হয়েছে, তা-ই ভাবীকালের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার | 

মধাবিত্তের যন্ত্রণা, কালের সংকট এবং সাহিতা-সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে ব্যক্তির ভাবনা 
যখন গদাশিল্পলের সঙ্গে হয় সম্পৃক্ত, কেবল তখনি আত্মপ্রকাশ করে প্রবন্ধ । তাই গদোর বিকালশর 
সঙ্গে প্রবন্ধের উৎকর্ষ সবখিশে নির্ভরশীল । প্রবন্ধের বিশেষ বক্তব্য যখন বিশিষ্ট ভাষারীতির 
ররর রা ঠাক 
এবং রা ews এবং মেধা ও রা CECE hl 
বক্তব্যই রূপ পায় একাধিক গদ্যরীতির আশ্রয়ে। এই গদ্যরীতি যেমন নির্ভর করে মেধা ও মনন 
এবং সতর্কতা ও প্রযত্বের ওপরে, তেমনি তা Paes হয় অষ্টার ব্যক্তিত্বের সংরাশে, কেননা 
ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রয়েছে ভাষার এক সাধুজ্য বন্ধন । বাংলাদেশের প্রবন্ধ ও সমালোচনাসাহিতো 
এই গদ্যরীতি কিভাবে বিকশিত হয়েছে, বিভক্ত হয়ে গেছে এক লেখক থেকে আরেক লেখকে, 
তা-ই আমাদের বিবেচনার বিষয় ॥ 

প্রশাসন, ধর্মপ্রচার এবং সমাজ-সংস্কারের কারণে কল্লোলিত সেই উনিশ শতক্রে প্রয়োজন 
দেখা দিল গদ্যের; এবং তখন থেকেই বাংলা গদ্য ভাগ হয়ে গেছে দুই বিপরীত মেরুতে। 
সমাজ, স্বদেশ ও ধর্ম সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক এবং মুখরোচক ASNT ও পত্রাবলি রচনায় গদ্যের 
অতি-সূন্্ম ব্যবধান পরবর্তীকালে ভাষারীতির দুই স্বতন্ত্র বিকাশধারার সংকেতবহ। কালক্রমে, 
এই উভয় ধারাকে আত্মস্থ করে বিদ্যাসাগরের শিল্পী-হাত বাংলা গদ্যে নিয়ে এলো পেলব rns, 
শিল্পিত লাবণ্য এবং গদ্য হয়ে উঠলো সাবলীল । তারপর আরেক বিস্ময় নিয়ে আসলো ‘আলাল’ 
সমকালীন জীবনের প্রতিভাস উজ্জ্বল হলো কথ্যবুলির কুশলী প্রয়োগে, বাংলা গদ্য অঙ্গীকার 
করলো “স্মরণীয় সরসতা ও প্রাণবস্ততা" । বিদ্যাসাগর এবং প্যারীচাঁদ__এই দুই ভাষাশিল্পীর 
গদ্যের বিশিষ্ট ধারাকে একত্রিত করে স্বতন্ত্র গদ্যের এক চমকপ্রদ এবং হৃদয়স্পর্শী রূপ উৎসারিত 
হলো বস্কিমের হাতে । ভাবকল্পনার অনুগামী করে রবীন্দ্রনাথ এই গদ্যে জুড়ে দিলেন সৃম্স্রতা 
এবং SNS; বাংলা গদ্য হয়ে উঠলো “সক্ষেতময় ও সঙ্গীতময়, বহুবর্ণশোভিত ও 
কারুকার্যমশ্ডিত' ৷ প্রমথ চৌধুরী কথ্যবুলির আদলে গদ্যে নিয়ে আসেন ঝনার প্রবহমানতা | বাংলা 





td 





গদ্য অঙ্গে জড়ায় শাদিত এক প্রশয়তা। এরা thle anr ent প্রেরণায় 
মুজতবা আলী কি অন্নদাশক্কর, একজন সুধীন্দ্রনাথ কি একজন. বুদ্ধদেব বাংলাগদ্যের বিকাশে 
রাখেন আশ্চর্য প্রতিভার স্বাক্ষর । গদ্য হয়ে ওঠে কৌণিক, বহুমাত্রিক এবং সাবলীল ॥ 





দুই 


বাংলাদেশের গদ্যশিল্পীরা দেড়শত বছরের বাংলা গদ্যের এই উজ্জ্বল এতিহ্যকে আত্মস্থ 
করে তাঁদের যাত্রা শুরু করেছিলেন, অতঃপর অতিক্রান্ত হয়েছে দীর্ঘ ছিচল্লিশ বছর । শ্রেণীকরণ 
করলে এই সময়ের গদ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করবো তিনটি প্রধান ধারা । প্রথম ধারা সৃষ্টি করেছেন 
সেই. সব গদ্যশিল্পী, যাঁদের কাছে প্রবন্ধ বা গবেষণায় প্রাধানা পেয়েছে কেবল বক্তব্য, রচনাশৈলী 
এবং প্রকরণ-প্রসাধন হয়ে গেছে OMT, কখনো-বা উপেক্ষিত । দ্বিতীয় ধারা- যেখানে প্রকরণনিষ্ঠা 
কখনো প্রেরণাজাত, আবার কখনো-বা আরোপিত ; এবং সেখানে প্রকরণ-সতর্কতা এতই প্রাধান্য 
পেয়েছে যে, বক্তব্য শৈলীর ভিড়ে যেতে চায় হারিয়ে সৃষ্টি হয় অস্পষ্টতা । কখনো-বা দুরূহ 
MOT + SUE UM EAE O quiver Well, dean E A, আধেয় মিশে 
গেছে একান্তিকতায়। ভাষারীতির খদ্ধিশালী ওজ্ভ্বল্য তাঁদের গদ্যে এনেছে লক্ষাভেদী মাধুর্য, 
প্রখর ভীক্ষতা এবং সবল স্থিতি । 

শ্রেণীকরণ পদ্ধতি অনেক সময় ভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে, কারণ একই পংক্তিভুক্ত একজন 
লেখকের ভাষারীতি হতে পারে আরেকজন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, উৎকর্ষেও হয়তো একজন ছাড়িয়ে 
যাবেন অন্যজনকে, তবু সুবিধার জনোই প্রয়োজন হয় এমনি বিভক্ত্ির__যে-বিভক্তি নিধারিত 
হয় মোটামুটি একই মানস-প্রবণতার একা সূত্রে । উল্লিখিত শ্রেণীকরণের উৎস ও মানস-প্রবণতার 
সে-এঁক্যসৃত্র । আমাদের সমালোচনাসাহিতো গদ্যচচ'রি সার্বিক জরিপের জন্যে, পযয়িক্রমে, এই 
প্রধান লেখকদের গদারীতির মূল বৈশিষ্ট্য এবং তাদের কলাবোধের স্বাতন্ত্র্য ৷ 


তিন 








তাঁদের উৎসাহ নেই তেমন । এ-ধারায় আরো একবার বিভাজন সম্ভব__ যার প্রথম ভাগের 
শিল্পীরা সাহিত্য আলোচনায় এমন গদ্যরীতি নিমণি করেছেন, যা উজ্জ্বল সাংবাদিকতার নামান্তর | 
জীবনের প্রাত্যহিক উচ্চারণ শিল্প নয় কোন বিচারেই, তবু এ-ধারার শিল্পীরা মেনে নেননি এই 
বান ee oe eee ENA a oon 
রিও রড রর রিপার 
মুহম্মদ এনামুল হক, আবদুল কাদির, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, টিনার দান সিরাজুল ইসলাম 
চৌধুরী, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আশরাফ সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌, ওয়াকিল আহমদ, 
আবুল কাসেম ফজলুল হক, শোলাম মুরশিদ, মুহস্মদ মঞিরউদ্দীন মিয়া, শাহারদ্দিন আহমদ, 
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আহমদ কবির, মনসুর মুসা, রশীদ আল ফারুকী, রাজিয়া সুলতানা প্রমুখ গদ্যশিল্পী এই ধারাটিকে 
নলিমণি করেছেন | এর সঙ্গে আরো কিছু নাম যুক্ত হতে পারতো যদিও, তবু তা যুক্ত হলোনা, 
কারণ, এরাই নিরাভরণ গদ্যচচ্চার প্রধান শিল্পী | 

ART দশকে মুহম্মদ এনামুল হক, আবদুল কাদির এবং মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন বক্তব্যমুখ্য 
প্রবন্ধ রচনা করেছেন । গদ্যের কারুকাজ এবং ভাষ'র শৈলী এদের রচনায় উপেক্ষিত হয়েছে 
সর্বত্র । নিরাভরণ পরিচর্যা তাঁদের গদ্যে আনেনি কোন স্বাতন্ত্রা। কখনো কখনো কথ্যরীতিতে 
বক্তব্য প্রকাশ করলেও তারা মূলত BSL করেছেন সাধু এবং যুক্তিবাদী গদ্যের | কথ্যভাষার সাবলীলতা 
এদের রচনাকে স্পর্শ করেনি, কারণ কেবল ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামের রূপান্তর দিয়ে কখনোই 
পাওয়া যায় না কথ্য-ভাষার গতিময় মাধূর্যা এদের মধো আবদুল কাদিরের গদ্যে কবিতার স্সিহ্ধতা 
সহসাই চোখে পড়ে । মুহম্মদ এনামুল হক নির:ভরণ পরিচযায় তাঁর স্থির গস্তব্যে এশিয়ে যান, 
তাঁর গদ্যের শাব্দিক অবয়ব অস্বীকার করে না সপ্রতিভ Sager : 

আমরা দেখিয়াছি “বাঙালী” একটি র্রক্র-সঙ্কর ভন-সম্টি । এই জন-সমষ্টির মৌখিক ও 

লৈখিক রূপের আধুনিক নাম “বাংলা-ভাষা* আধুনিক বাঙালীর পরীক্ষা ও নিরীক্ষার 

দ্বারা যেমন বাঙালীর উৎপত্তি নির্ণয় করা হইয়াছে, আধুনিক বাংলা-ভাষার বৈজ্ঞানিক 

বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তেমনই এই ভাষার ব্যুৎপত্তি ও উৎপত্তি নিশীত হইয়াছে । ফলে, 

আমরা দেখিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি যে, বাঙালীর রক্ত-সাঙ্কর্ষের ন্যায় ভাষা-সাকঙ্কর্যও 

একটি বৈশিষ্ট । ১ 

মুহম্মদ এনামুল হকের নিরাভিরণ গদ্য, সামান্য হলেও, যে খজুতাকে লালন করে, মুহম্মদ 
মনসুরউদ্দিন সে-টুকু খজুতাও অঙ্গীকার করে নিতে পারেন না নিজের গদ্যরীতিতে । কতিপয় 
প্রধান বৈশিষ্ট্য : 
বাংলা সাহিত্যের সবাপেক্ষা প্রামাণ্য ও প্রাচীন নজীর হইতেছে বৌদ্ধ গান ও দোহা । 
পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালেব রাজদরবারের পাঠাগার হইতে এই অমূল্য বাংলা 
গ্রন্থুধানার উদ্ধারসাধন করেন । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই শ্রন্থুখানা প্রকাশ করেন । পণ্ডিত 
শাস্ত্রী মহাশয় ইহার বয়স এক areata বছর বলিয়া নিধরিণ করিয়াছেন | মুসলমান MANAA 
অব্যবহিত অগ্ৰে এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল । এই গ্রন্থখানা কতকগুলি বুদ্ধপন্থী গানের 

সমষ্টি। ২ | 

বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্য আহমদ শরীফের শ্রম আর প্রযত্বে সমৃদ্ধ হয়েছে নিঃসন্দেহে | 
ষাটের দশকে সমালোচনার অঙ্গনে এসে ইতোমধ্যেই তিনি রচনা করেছেন বহুসংখ্যক সুচিস্তিত 
প্রবন্ধ, নিমণি করেছেন তাঁর নিজস্ব একটি ভাষাভঙ্গি । বক্তব্যমুখা তাঁর প্রবন্ধসমূহ সাংবাদিক 
সারল্যের কারণে সবার কাছেই সহজবোধ্য | তাঁর গদ্যে বক্তবাই প্রাধান্য পায় সত্যি, তবে সে-গদ্য 
একান্তই ব্যবহারিক নয়, সেখানেও থাকে কিছু শিল্প-সুষমা । গদ্যে অনুপ্রাস ব্যবহার তাঁর প্রধান 
বৈশিষ্ট্য যা শ্রোতার কানে ধ্বনির মাধুর্ষে হয়ে are পেলব । সুনিবাচিত আঞ্চলিক শব্দ ও 
বাক-ভঙ্গি, পুথির রূপক এবং উপমা, আরবী-ফারসী শব্দের দেশজ রূপের কুশলী প্রয়োগ তাঁর 
৯২ 0 মাতৃভাষা 














2 CREE aera as ann বিশেষ কোন প্রয়োজনে লেখা তাঁর কতিপয় 
প্রবন্ধ বাকযগঠনে শিখিল-সংবন্ধ, Siegler রিশোটধমী। একমাত্রিক ভাষার কারণে কোন A 
উহ্য থাকে না আহমদ শরীফের রচনায়, সৃষ্টি করে না কোন দ্বার্থতা । সমাজ্ঞতাত্তিক আলোচনায় 
সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে নিঃসন্দেহে : 

অতএব, eee OES যার HEE HE HOA see 
ফা Wnts ate oat aci eed: ollie ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও 
অর্থনৈতিক স্বাত্স্ত্রোর ভিত্তিতে স্বাধীনতা কিংবা অর্ধ-স্বাধীনতা দাবী করবে এই তো 
স্বাভাবিক | অন্তত ইতিহাস তো তা-ই বলে po 
-_ উদ্ধতাংশে সাধু এবং কথ্যসুরের নিপুণ মিলন ঘটেছে, এবং এই মিলন-নৈপতণার কারণে 
দু রীতির আন্তর-ধর্মকে লালন করা সত্বেও ভাষা হয়ে ওঠেনি আড়ষ্ট । প্রয়োজনবোধে আহমদ 
শরীফ গ্রামীণ অসাধু, অপ্রচলিত সংস্কৃত এবং মধ্যযুশের সাহিত্য থেকে চয়ন করা বিশেষ কোন 
শব্দ বাক্যমধ্যে ব্যবহার করেন । কখনো তাঁর হাতে প্রচলিত শব্দ সঞ্চার করে নতুন ASAT, 
অন্ত)জ শব্দ চলিত বাংলায় লাভ করে সম্মানিত স্থান । 

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর গদ্যরীতি উজ্জ্বল এবং শিল্পিত সাংবাদিকতা ৷ তাঁর রচনা সরস 
Tes পাঠককে নিঃসন্দেহে পরিতৃপ্ত করে 1 তাঁর গদারীতির পুষ্পিত পেলবতা গভীরতর ভাব 
প্রকাশের ক্ষেত্রে কখনো কখনো অন্তরায় হয়ে ওঠে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষা ও 
রীতি চিস্তামূলক ও বিশ্লেষণমূলক রচনার পক্ষে সম্ভবত যথেষ্ট উপযোশী নয়।”"৪ যুক্তিনিষ্ঠা 
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য । তিনি একটি বাক্যে প্রশ্র উদ্যাপন করেন। 
যার যুক্তিনিষ্ঠ উত্তর দেয়ার প্রয়াস থাকে পরবর্তী বাক্যে, এবং এ-ভাবেই তিনি মূল বক্তব্যের 
দিকে এশিয়ে যান অনায়াসভঙ্গিতে ৷ ষাটের দশকের রচনায়, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, একান্ত 
অপ্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দ বহুল প্রমাণে স্থান পেয়েছে তার রচনায় । ৫ “অন্বেষণ' গ্রন্থে 
তিনি গদ্যের কারুকৃতিতে উৎসাহী ছিলেন এবং বাংলাদেশের গদ্য শিল্পের পযাঁয়ে উত্তীর্ণ হতে 
না পারার কারণে হয়েছিলেন পীড়িত | তার এই মনোভাবের স্বীকারোক্তি : 

গদ্যের শিল্প-সাফলোর জন্য বক্তব্যের শুরুত্বকেই আমরা যথেষ্ট বলে মনে করি, তার 
বাইরের শপাষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরশটা যেন নিতান্তই শৌণ। এর ফলে শব্দ নিবচিন 
ভাষা ব্যবহার ও রচনা সৌকর্ষের দিকটাতে নজর পড়ে কম 1 আমাদের ধারণা ভাষা ব্যবহারের 
কৌশলটা বুঝি কারিগরের হস্ত কৌশলের মত। সেটা বংশানুক্রমে পাওয়া যায় এবং ' 
যা পাওয়া যায় তা-ই যথেষ্ট | উত্তরাধিকার হিস্ধবে লব্ধ কৌশলকে নিজের আয়াসে অতিক্রম 
করে যাওয়ার চেষ্টা বেগার খাটা বৈ নয়।৬ 
রাজুল ইসলাম চৌধুরীর গদ্যের স্বচ্ছন্দ গতি সচেতন পাঠককে আকৃষ্ট করে সহজেই । 
তাঁর শব্দবিলাসী সুখকর ভাষারীতি চেতনায় আবেগ সৃষ্টিতে নিয়ত-সফল । তাঁর ভাষারীতির 
অন্য এক বৈশিষ্ট্য কৌতুকপ্রিয়তা, যা তিনি সাধন করেন অনুপ্রাস, যমক এবং শ্লেষ-এর আবরণে | 
বিশ্বজিৎ ঘোষ [ ৯৩ 
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বসুর গদ্যের পরিমার্জিত সঙ্গীতময়তা এবং সাবলীলতা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষারীতি 
অঙ্গীকার করেনি, বরং সেখানে এসেছে যুক্তিনিষ্ঠা | 

আবুল কাসেম ফজলুল হকের তাষাতঙ্গি স্থির গন্তব্যে ধাবমান, তাতে প্রকরণ-সতর্কতার 
পরিবর্তে আছে বুক্তিনিষ্ঠা ও সহজাত সারল্য ॥ তিনি বিশ্বাস করেন-_ কালের যাত্রায় ধ্বনিত 
আজ্ঞকের শিল্প অবশ্যই সৃষ্টি হবে মেহনত শ্রমিক-কৃষকের জন্য। তাই প্রবন্ধে বক্তব্যই হধে 
মুখ্য, প্রকরণের দিকটা গৌণ । গদ্যের প্রকরণ- প্রসাধন তাঁর কাছে ভাষায় অনাবশ্যক মেদ বলে 
মনে হয়, তাঁর অধিকাংশ রচনাই ভাষাতঙ্গষির কারণে হয়ে যায় রাজনৈতিক বক্তৃতা : 

সুবিধালোভী মেরুদণ্ডহীন আত্মবিকৃত অন্তঃসারশূন্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের জন্য সাহিত্য 

রচনা করতে শেলে লেখককেও অবশ্যই চৈতনাহীন হন্দয়হীন বুদ্ধিহীন হতে হবে এবং 

ee সিটি গার রস eee জননী নানা রানার 

দিয়ে “শিল্প শিল্পের জন্যই" এই QM তুলতে হবে । ১৭. 

এ- ধারার অন্যান্য শিল্পীদের ভাষারীতিতে মোটামুটি উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়বে । তাঁদের 
সবার কাছেই বক্তব্য সর্বদা পেয়েছে প্রাধান্য, গদ্য নির্মাণে তাঁরা ছিলেন. না কখনোই সতর্ক । 
এরা সকলেই সাংবাদিক গদ্যরীতির আশ্রয়ে বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন | নিরাভরণ বাক্যের সাহায্যে 
এবং এই সাংবাদিক সারল্যই হচ্ছে তাঁদের গদারীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য । 
তবু গদ্য নিমা্ণে তাঁদের সতর্কতা সহজেই চোখে পড়ে । লক্ষযক়েদী তীক্ষতা, বহমান গতি এবং 
এই ধারাটি যাঁদের নিরলস পরিশ্রম এবং Macy সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন আবুল ফজল, 
আবদুল হক, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, কাজ্জী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ আবদুল হাই, রণেশ 
দাশগুপ্ত, আবু জাফর শামসুদ্দীন, নীলিমা ইন্রাহিম, কাজী দীন মুহম্মদ, মাযহারুল ইসলাম, 
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আহমেদ হুমায়ুন, কাজা আবদুল মান্নান, 
সন্তোষ গুপ্ত, কবীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, সৈয়দ মুতার্জা আলী, হাসান আজিজুল 
হক, রফিকুল ইসলাম, আনিসুজ্জামান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শওকত ওসমান, সনজীদা খাতুন, 
সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, আতাউর রহমান, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, আবুল হাসানাত, 
ফিউদ্দীন আহমদ, নরেন বিশ্বাস, আহমদ ছফা প্রমুখ ৷ এদের মধ্যে উৎকর্ষের পার্থক্য আছে 
নিঃসন্দেহে, তবু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যে আমরা বিশেষ একটি ধারায় শ্রেণীভুক্ত করেছি তাঁদের 
গদ্যরীতিকে | | 

“রচনার জন্য.লিপিকুশলতা বে কতখানি অত্যাবশ্যক’ তাআৰুল ফ্কন্ডিশলনি, করেছিলেন, 
তবু কখনোই সতর্কতা বা SACHA সঙ্গে তার সাধনা করেননি । তিনি She মৃক্যযবোধ এবং বিশ্বাসকে 
পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন মোটামুটি আটপৌরে ভাষার আবুল ফজল বনু- ব্যবহৃত শব্দাবলিই 


“2 নি 












প্রয়োগ করেন তাঁর বাক্যে | এই প্রাত্যহিক সারল্যের কারণে, পরিচযরি ক্ষেত্রে মনোযোগ সীমিত 
হলেও,» তাঁর রচনা সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে প্রায় সকলের SLE: 
শিকার যুগের পরিমিত সংখ্যক শব্দ কৃষিযুগের এবং কৃষিযুগের শব্দ শিল্পযুগের বা বিজ্ঞান 
যুগের সব চাহিদা কিছুতেই মেটাতে পারেনা । তাই যুশে যুশে সব সভ্য ভাষাতেই নতুন 
নতুন শব্দ গড়ে উঠেছে, রচিত হয়েছে নতুন নতুন শব্দরূপ 1 তাই শব্দের ইতিহাস মানে 
মানুষের ইতিহাস, তার বিবর্তনের ইতিহাস, তার সামাজিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস । মানুষের 
মত শব্দও চলিষ্ণু। শব্দ তথা ভাষার ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের ইতিহাসের সম্পর্ক দেহ 
ও প্রাণের সম্পর্কের মতো নিবিড় ও অবিচ্ছিন্র । ৮ 
০ 
নিঃসন্দেহে | 
বাংলাদেশের প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রস্তুতি- টিনার ররর আবদুল হক তাঁদের 
অন্যতম । যৌশিক বাক্য, শব্দের প্রাচুর্য এবং ভাষার গতিশীলতা আবদুল হকের গদ্যরীতির প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । ক্রিয়াপদ এবং সর্বনাম কথারূপে ব্যবহৃত হলেও তাঁর ভাষাভঙ্গি সাধু ঢং -এর 1 কৌতুকবোধ 
তাঁর গদ্যরীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তবে ভাষার দুর্বলতার কারণে প্রায়ই তা হয়ে ওঠে না বুদ্ধিদীপ্ত 
ও FHI অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বাক্য রচনায় তাঁর উৎসাহ বেশী 1 আবদুল হকের গদ্যরীতির এ-সব 
বৈশিষ্ট্য নীচের অনুচ্ছেদে ধরা পড়ে সহজেই : 
অন্যের অধীনে কাজ করা ছাড়াও, একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু বেশী অর্থ উপার্জনের জন্যে 
সাহিত্যিকরা এ FCT প্রায়ই আরও কতকগুলো কাজ করেন এবং সে-সব বাহ্যতঃ সাহিত্যেরই 
bof: যেমন সিনেমায় গৃহীত হতে পারে এমন গল্প-উপন্যাস-নাটক লেখা, নিছক আর্থিক 
উদ্দেশ্য নিয়ে “বেষ্ট সেলার” রচনা করা ইত্যাদি । সাধারণ পাঠক এ-সব প্রয়াসের মধ্যে 
কোনো সংঘর্ষ দেখতে পান না; এবং আদর্শবাদী নন fea শক্তিশালী এমন সাহিত্যিকও 
সানন্দেই এসব বৃত্তি অবলম্বন করে থাকেন । ৯ 
খাজু ও প্রবহমান THAIS মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট ; 
ভাষারীতি সৃষ্টি করেছেন। তিনি অনায়াসভঙ্গিতে মূল বক্তব্যের দিকে এগিয়ে যান এবং সেখানে 
থাকে পরিচষরি প্রার্থিত প্রলেপ । বাংলা গদ্যের দুর্বলতা ক্রিয়াপদ ব্যবহারে বেশী সৃষ্টি হয় — 
. এই সত্যটি তিনি উপলব্ধি করেছেন এবং এ-জন্যে বাক্যে ক্রিয়াপদ ব্যবহারে তিনি সব সময় 
সতর্ক। প্রমথ চৌধুরীর অনুসরণে নাগরিক কথ্যরীতি মুহম্মদ আবদুল হাই-এর গদ্যকে উজ্ভ্বল্য 
' দিয়েছে: 
রবীন্দ্রকাব্যে জীবন ও জগতের প্রতি গভীর অনুভূতির সুন্মাতিসূশ্ম প্রকাশ ও 
বিশ্বাত্মীয়তাবোধের যে একান্ত আরতি দেখা যায় বাংলা সাহিত্যে তা তুলনাহীন, তবু 
সা 
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এবং তভীক্ষতা : 
একমাত্র মূল্যবোধরূপে পরিগণিত __আর কোন সমস্যা নেই | অবশ্য ভোজন এবং মলমূত্র 
ত্যাগের মতো রতিক্রিয়াও নিদিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত একটি অপরিহার্য পৌনঃপুনিক আনন্দদায়ক 
ব্যাপক-পালিত সামাজিক কর্ম | সুতরাং আলাউদ্দীন আল আজ্ঞাদ ইদানীং সম্াজ-সচেতন 
শিল্পী নন, এ-কথা বলতে পারি না।১১ 
আবু জাফর শামসুদ্দীনের ভাষারীতি সারল্যে বিশিষ্ট । ‘রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম’ 
প্রবন্ধে লেখকের ভাষা আবেশের সংরাগে গীতময়। 
সমৃদ্ধ | তাঁর ভাষায় অনাবশ্যক জটিলতা নেই, সাবলীল সরলতায় তিনি পৌঁছে যেতে পারেন 
তাঁর নিধরিত গস্তব্যে। প্রসাদগুণসম্পন্ন স্বচ্ছভাষা এবং নাগরিক Taras নীলিমা ইব্রাহিমের 
নন্দিনী যক্ষপুরীর ‘দুঃখ জাগানিয়া” i যে দুঃখকে বুকে নিয়ে মানুষ চিরকাল পরম মিলনের 
আনন্দ উপভোগ করেছে, যে বেদনামঘিত হৃদয় অকৃলে তরী ভাসিয়ে পথ হারাবার ভয়ে 
কাঁপে না, মুক্তির আনন্দে বিহুল হয় AHAA দুঃখের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলেছে 
যক্ষম্পুরীতে। সে ভয়কে জয় করেছে । রাজাকে সবাই ভয় পায়, শুধু নন্দিনী নিভীঁক। 
কারণ সে আগম পারের দৃতী, রাজ্ঞার বদ্ধ আত্মাকে সে মুক্তি দিতে এসেছে। ১২ 
fga রহমান সিদ্দিকী যেহেতু একজন কবি, তাই তাঁর প্রবন্ধের ভাষা স্বভাবতই হয়ে 
উঠেছে আবেশ-শাসিত ও কাব্যমণ্ডিত i তাঁর প্রবন্ধে বক্তব্য প্রায়শই ব্যক্ত হয়েছে সফল উপমার 
আশ্রয়ে । তিনি গদ্যের মাঝে অনুপ্রাস ব্যবহার করেন সাবলীল ভঙ্গিতে ; অনেকটা “নির্লিপ্ত, 
নিলেভি, সিরাসক্ত’ থেকে । ধ্বনিমুখর শব্দ-ব্যবহার এবং তীর-তীব্র গতি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর 
দারীতিতে স্বাতন্ত্রা এনেছে নিঃসন্দেহে । তিনি মূল বক্তব্যকে প্রবহমান এবং গীতময় ছোট 
শব্দকে সম্বল করেই যেমন গদ্য তেমনি পদ্য ও কবিতা! তফাৎ বোধ হয় শুধু এই যে 
গদ্যে শব্দের সীমানা পূর্ব-নিদিষ্ট, কবিতায় সেই সীমানা কেবলই অপসৃয়মান । ভাষাকে, 
ভাষার অন্তর্গত শব্দাবলীকে আমরা দু’ভাবেই ব্যবহার করে থাকি । এমন নয় যে দু'ভাবে 
যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরা দু’জ্ঞাতের লেখক | একই লেখক কখনো গদ্যরীভিতে কখনো 
কবিতার নিয়মে শব্দের বাবহার করতে পারেন একই মনে আছে গদ্য-মুহুর্ত এবং 
কাব্য-মুহূর্ত। গদ্য মুহুর্তে ভাষা যেন পায়ে হেটে চলে, কবিতা-মুহূর্তে তার পায়ে লাগে 
নাচের BH ।১৩ 
শওকত ওসমানের ভাষায় অনেক পুরানো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা বর্তমান চেতনার সঙ্গে 
কোনসৃত্রেই কল্লোলিত হয়ে ওঠেনি । তবে ভাষা নিয়ে অনেক বিতর্কিত এবং জটিল প্রসঙ্গ, 
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ভাষা এবং ভাবের অন্তর্থরূপ শওকত ওসমান যে সাবলীল ভঙ্গিতে বলতে পারেন, BT তাঁর 
ভাষাবোধের বিশিষ্টভার পরিচায়ক । ছোট ছোট বাক্য রচনা শওকত ওসমানের পছন্দ এবং তিনি 
প্রায়শই বাক্যে ক্রিয়াপদ বর্জন করেন সচেতনভাবে | যেমন : 
ভাষা ভাবের প্রকাশ । এই অতি-শ্রচলিত সংজ্ঞা সহজ মেনে নেওয়া যায় | কিন্তু ব্যাপারটা 
অত সহজ্ঞ নয় ॥ ভাষা ভাবকে বোঝার ॥ কিন্তু কি বোঝায় ? তা-ও SAT দরকার | কারণ, 
সমস্ত বোবাবোবি ত সেখানে নির্ভর করছে । এক কথায় অর্থ না বুঝলে ত কিছুই বোঝা 
হোল না। এখানেই যত সমস্যা! ১৪ 
বিষয়ের কারণেই আহমেদ হুমায়ুন বাক্যে ব্যবহার করেন শএশ্বর্যময় শব্দপুঞ্জ, যে শব্দাবলি 
তাঁর মননের অনুশ্গামী এবং সহচর ৷ ধ্বনিমুখ্য এবং ওজহধর্মী শব্দ তিনি বাক্যে সতর্কতার সঙ্গে 
ব্যবহার করেন এবং এই সতর্কতাই তাঁর গদ্যকে দেয় শিল্পের Tale : 
ভাবনার ক্রধিক পরিবর্ধন অথবা কালানুক্রমিকতার পরিচয় বোধগম্য কারণেই কাব্যে সব 
সময় প্রত্যাশিত নয় | কাব্য-ভাবনার যেমন অগ্রগগমন আছে তেমনি আছে পশ্চাদাপসারণ | 
কিন্তু উপন্যাসের উপজীব্য ও রীতি সম্পূর্ণ আলাদা ॥ সময়ের বিস্তৃত পটে প্রসারিত 
সম্ডঘাতমুখর মানবজীবন উপন্যাসের মৌল ভিত্তি ॥ ১৫ 
গদ্যে থেকে বার রচনাশৈলীর সীমিত স্বাক্ষর । তাঁর গদ্য অনায়াসে পাঠককে আকৃষ্ট করে এবং 
এ-ক্ষেত্রে তাকে কখনোই পেতে হয় না দুরূহতার হোঁচট । স্বতঃস্ফৃর্ততা ও সারল্য তাঁর গদ্যের 
রবীন্দ্রনাথ এক বসস্তে আকুল হয়েছিলেন অনাগত বসস্তের কথা ভেবে, যে বসন্তে তিনি 
থাকবেন না! সে বসস্তের জন্য কবিতা আর গানে তিনি তাঁর বাণী তাঁর আবেগ আর 
প্রবণতা ফাশুনের মাতাল হাওয়ায় কবিকে আকুল করেছিল i ১৬ 
বিশ্লোষণাত্মক এবং চিস্তামূলক রচনায় আনিসুজ্জামানের ভাষাভঙ্গি সংহত এবং ব্যঞ্জনাময়। 
টিটি en শব্দের কুশলী প্রয়োগ আনিসুজ্জামানের রচনাকে দিয়েছে বিশিষ্টতা । 
রিষিতিবোধ এবং হননি দিনা বাতি হারা es প্রাণময় এবং সুখকর : 
রা silted eine AE ear AE a Pete 
সীমাবদ্ধতার জন্য | তাঁর চিন্তাধারার আপাতবিরোধ দেখা যায় দু"ভাবে ; পরাধীনতার জনে; 
বেদনাবোধ এবং ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধে, আর, জগতের প্রতি সুগভীর 
আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার প্রতি প্রবণতায় l ১৭ 
লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আনিসুজ্জামানের এই গদ্যভঙ্গি সাম্প্রতিক রচনায় আরো বেশী উজ্জ্বল 
হয়েছে, তার গদ্য অঙ্গীকার করেছে VEST এবং সাবলীলতা | 
“সালা এবং সাবলীলতা সন্জীদা সনের SAET মূলচবৈশিষ্টা। বাক্যের মো তিনি 
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স্বচ্ছন্দে জুড়ে দেন কবিতার চরণ কিংবা চরণাংশ ॥ অনাবশ্যক জটিল শব্দ তাঁর রচনাকে কখনোই 
ভারাক্রান্ত করে তোলে ATI তাঁর গদ্য প্রার্ সকল শ্রেণীর পাঠককেই আকৃষ্ট করে । যেমন : 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে বলেছিলেন “শেষ পারানির কড়ি” । কালের পারানি নৌকার কড়িও 
বটে তাঁর গান । সমগ্র ‘গীতবিতান’ যেন হাজার গীতেফেটে ছড়িয়ে থাকা একটি মহাকাব্য । 
রবীন্দ্রসাহিতোর সারাশসার বস্তুটি পাওয়া যাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতে 1১৮ 
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান নিরলস প্রযত্রে গড়ে তুলেছেন এক সমৃদ্ধ গবেষণা-সম্ভার এবং 
সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব একটি গদারীতি । শব্দ নিবচিনে সতর্ক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের গদ্য অনায়াসে 
অঙ্গীকার করে কবিতার লাবণ্য । প্রবহষানতা এবং মা aiioa h avon FONE 
দান করেছে ; নিটোল বাহুল্যহীন এবং সমর্থ গদ্যই তাঁর ভাষারীতির স্বাতন্ত্রা | ধ্বনিময় শব্দ-ব্যবহার 
এবং কুশলী পরিচযায়ি তাঁর গদা হয়ে ওঠে ব্যঞ্রনাময়। খজুতা, অমল জিক্ষতা এবং MAAT 
বৈচিত্র্য আর বিচিত্র গতির এক আশ্চর্য সমুদ্রসম্মিলন- _এই হচ্ছে রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য । 
এবং সম্মিলিত মহিমার বিপুলতাকে যদি তার Bary স্বরূপে স্পর্শ না করা যায় তবে 
যে কোন একটি মাত্র আলোক শিখায় একটি প্রদেশ উজ্জ্বল বলে মনে হলেও নানা আলোর 
যথার্থ মশিবর্ণটি থেকে যাবে অগোচরে । বস্তুতঃ রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচারের বিপত্তি এখালেই। 
তবু একটি একটি করে প্রদীপ স্বেলে আলোকোহসব পূর্ণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই ! হয়ত 
এ দেখায় দূর ব্যাপ্তি কি বিস্তৃতি থাকবে না, তবু সমুদ্রের গুণেই সমুদ্রের স্বাদ থাকবে 
জড়িয়ে Ida 
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সাম্প্রতিককালের রচনায় বক্তব্যের খাজুতার ACH ACH ভাষায়ও 
নিয়ে এসেছেন সাবলীলতা এবং বহকোৌশিকতা । প্রসঙ্গ ও প্রকরণের মেলবন্ধনে উজ্জ্বল “তার 
গদ্যের এক বিশিষ্ট এলাকা : 
কবি বিষ্ণু দে-র সৃষ্টি-সম্ভার বিপুল ৷ স্মরণীয়, তিনি এলিয়ট, পাউণ্ড, অডেন, স্পেণ্ডার, 
বোদলেয়ার, ANCA, মালার্মে, আরাশ্গ, এলুয়ার এবং আরো অনেক বিদেশী কবির আত্মীয় । 
তবু দ্ৰুত তিনি স্বভূমি পেয়েছেন ; হননি স্বদেশে উদ্বাস্তু, দেখেছেন তাঁর দেশের পরিপ্রেক্ষিত 
নর aes নার এরর রন ae রা এ ee ek নানি হা রি 
করতেও দেখি, — তখন বিষ্ণু rE E E T 
বিশ্বাসের প্রশ্নে সংকট এসেছে, এসেছে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের দ্বন্দ | সেখানেও তিনি সুধীন্দ্রনাথ 
অডেন স্পেগারের মত পিছিয়ে যাননি ।॥ ... উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা এবং পরবতী 
সকল সংকটের মধ্যে আশাবাদের প্রবল শিখা afew চলেছেন তিনি- লোরকার সেই 
কমরেডের মত, কিস্বা নিজেরই “শেষ রোমান্টিকের”” অপূর্ণ প্রত্যাশার অভিষাত্রায় ।২০ 
আহমদ ছফার ভাষাভঙ্গি প্রথম দিকে নিরলক্কার থেকেছে নিঃসন্দেহে, তবে অচিরেই তিনি 
গদ্যে আনেন শিল্পের স্পর্শ । সমাজতান্বিক আলোচনায় তাঁর ভাষা হয়ে ওঠে OME ; কখনো-বা 
rang ALAC তার ভাষায় আসে স্রিক্ধ- মাধুর্য ; 
৯৮ O ম'তভাষা 


























“রূপসী বাংলা’ বাংলার আবহমান কালের ব্যথার গাঁথা । যে ব্যথা বাংলার ইতিহাসের, 
বাংলার সংস্কৃতির, বাংলার সঙ্গীতের । কবি তার উপর আধুনিক চেতনা প্রক্ষেপ করেহ্ছেন। 
তাই-ই মোহন HES ধরা দিয়েছে___সুরে চিত্রে, ভাবে আরেকটি নতুন মাত্রা সংযোজিত 
হয়েছে জীবনানন্দ দাশ ব্যথার কবি নন- তিনি ব্যথাবোধের কবি 1২৬ 
জসীমউদ্দীন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী এবং মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রথম থেকেই 
অনুসরণ করেছেন রাবীন্দ্রিক গদারীতি ॥ তবে উচ্ছ্বাস এবং আর্দ্র ভাবালুতার কারণে তাঁদের গদ্যে 
ধরা পড়েনি রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির PEST এবং প্রশ্গাঢতা । তবু আমাদের গদ্যচচয়ি এই তিনজন 
শিল্পী একটি স্বতন্ত্র শ্বোতধারা নিম প্রয়াসী ছিলেন ; ফলতঃ তাঁদের গদ্যে এসেছে অমল স্গিষ্ধতা, 
সুমিত গতি এবং রাবীন্দ্রিক মাধুর্য । এদের মধ্যে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ভাষাভঙ্গিতে আবার 
ধর্ম চায় মানুষকে পাপ থেকে, পতন থেকে রক্ষা করতে, মানুষকে বিকশিত করতে AA 
সঙ্গে যদি দু-একটা কাঁটা এসে যায় তো আসুক না, ভাতে ক্ষতি নেই, দেখতে হবে 
শুধু ফুল ফুটল কিনা এই কাল্চারের অভিমত । মনুষ্যত্বের বিকাশই সব চেয়ে বড় কথা, 
চলার পথে যে স্মলন-পতন তা থেকে রক্ষা পওয়াটাই বড় কথা নয়। বরং বড় জীবনের 
তাগিদে এসে স্মলন-পতনের মবদাও বেড়ে যায় অনেকখানি ।২২ 





রাবীন্দ্রিক লাবণ্য, প্রবহমানতা এবং সারলা মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর ভাষারীতিকে এনে 
দেয় বিশিষ্টতা : 





আজকে আমাদের সাহিত্যের জগতে এই যে মুসুক্ষা, নিজেকে প্রকাশ করবার Gage 
আশ্রহ-__এর মূল্যও আমার কাছে কম নয়। পরিমাণ দিয়ে নয়, আদর্শ দিয়ে সাহিত্যের 
গিয়ে করুণ নয়নে সে প্রবেশ মাগে । আমাদের সাহিত্যিকদের বাণীও কি সকল মানুষের 
হৃদয়ে প্রবেশের কামনা করছে না? ২৩ 
চমৎকারিত্ব এবং দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল নরেন বিশ্বাসের গদ্যরীতি। তিনি বাক্যের মধ্যে 
অনুপ্রাসযুক্ত ও ধবনিমুখর শব্দ ব্যবহার করে গদ্যে নিয়ে আসেন সাঙ্গীতিক মূর্ছনা ও প্রবহমানতা | 
বাংলা বাক্য একই ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে প্রায়শই বহন করে দুর্বলতার বীজ । তাই 
নরেন বিশ্বাস বাকো ক্রিয়াপদ ব্যবহারে অতি সচেতন । অপ্রচলিত তৎসম শব্দ এবং সমাসবদ্ধ 
বা উপসর্গ ও প্রতায়নিষ্পম্ন শব্দাবলি তাঁর বাক্যে বিকিরণ করে নতুন ব্যঞ্জনা | যেমন : 
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের উপমা অঙ্গসংগঠনে সাজুয্য লাভ করলেও আস্তর-স্পন্দনে স্বতন্ত্র 
হতে বাধ্য! এ জন্যেই চযপিদ থেকে আধুনিক কালের জীবনচযয়ি উৎসারিত, সমরোত্রর 
পৃথিবীর শঙ্কায় সন্ত্রাসিত শোষিত মানুষের সর্বজয়ের সংকল্পে শিহরিত আধুনিককালের 
একান্ত গদাধয়ী কবিতার উপমাও কবি-ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র মুদ্রায় চিহ্নিত! কারণ ... সৃষ্টির 
ক্ষেত্রে প্রতিটি স্রষ্টা স্বতন্ত্র হতে বাধ্য, তাঁর এ Blog শিহরিত সংকবেদনায়, সংযোজিত 
বিশ্বজিৎ ঘোষ O ৯৯ 


ia ve, 

ry > vN 
ey Soa 
rie (৯ Wi 
ea লন Od 
PRA AEA PY 

5 x 
S \ h, SS 
< এরি 


HALT | ২৪ 
অনালোচিত থাকলো। অনালোচিত এ-জনো, কারণ, এদের সৃষ্টিতে ধরা পড়েনি গদারীতির 
কোন স্বাতন্ত্রা, গদ্যচচায় তাঁদের সতর্কতাও তেমন লক্ষণীয় নয় । তবে এ-ধারার যাঁরা নবীন 
লেখক, নিঃসন্দেহে তারা সতর্ক এবং শিল্পিত গদ্যচচয়ি প্রবীণদের তুলনায় অধিক মনোযোশী ; 
এবং আমরা আশা করবো, বক্তব্যকে মুখ্য ভেবে গদ্যের পরিচর্যা কখনোই শৌণ হবে না তাঁদের 


সৃষ্টিতে । 


চাল 





প্রতিভাধর তিরিশের সেই সাহিতান্রষ্টারা বাংলা গদ্যে সর্বপ্রথম প্রকরণ-প্রসাধনের যে 
স্বতন্ত্র APA রেখেছিলেন, তা অনুসরণ-অনুকরণ করে বাংলাদেশে ঘাটের দশকে সৃষ্টি হলো 
নতুন এক গদ্যরীতি। অপেক্ষাকৃত তরুণ একদল গদ্য-শিল্পী বক্তব্যকে গৌণ ভেবে প্রকরণ এবং 
দ্বিতীয় ধারাটি | এ-দলে লেখক কম, তবু তাঁরা অনলস পরিশ্রম এবং প্রযত্বে ভাষারীতির প্রকরণ 
নিষ্ঠার এ ধারাটিকে গড়ে তুলেছেন । মূলতঃ সুধীন্দ্রনাথ TS এবং বুদ্ধদেব বসুর ভাষাভঙ্গিকে 
এরা অনুসরণ করেছেন ; অভিধান ঘেঁটে অপ্রচলিত এবং নতুন শব্দ প্রয়োগ করে তাঁরা চেয়েছিলেন 
গদ্যে পেশী সঞ্চার করতে । পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা এমন গদ্য নিমণি করলেন, যা 
অস্বিষ্ট ভেবে এরা প্রায় সকলেই বাকা-গঠনে সৃষ্টি করলেন অনাবশ্যক জটিলতা এবং 
স্বেচ্ছা-দুরূহতা | পরবর্তী সময়ে অনেকেই সক্ষম হয়েছেন দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে ; আবার 
কেউ-বা এখনো বিহার করতে ভালোবাসেন দুবেধ্যিতার ধুন্রজালে t 

প্রকরণ-নিষ্ঠ এই শিল্পীদের মধ্যে গদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কারো রচনায় সম্পৃক্ত হয়েছে 
শিল্পিত স্বরগ্রামে, আবার কারো রচনায় তা হয়ে যায় একান্তই আরোপিত । যারা গদোর অবয়বে 
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, হায়াৎ মামুদ প্রমুখ ৷ আবদুল মান্নান সৈয়দ কেবল দুরূহতা সৃষ্টির লক্ষ্যে 
এবং সকলকে চমকিত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করলেন এক ভয়াবহ জটিল গদ্যরীতি__ত তাঁর এই 
গদ্যচচাঁ প্রেরণাজ্জাত নয়, একান্তই আরোপিত | তবে এঁদের সবার গদ্যই ক্রমে পরিবর্তিত হত 
সতত প্রযত্রের মধ্য দিয়ে তাঁরা আজ ক্রমশই সহজ হয়ে উঠছেন এবং শব্দের মাধুর্য ও বাক্য-বিন্যাসের 
নতুনত্ব দিয়ে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করছেন তরুণ গদ্য-শিল্পীদের | 

SEAT সুধীন্দ্রনাতের গদারীতি আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, °°... thought 
out each sentence completely in English, translating it, almost word tor 
word, into a rich and fabulous Bengali.” ২৫ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রথম 
থেকেই বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সুধীন্দ্রনাথের গদারীতির এই ঢং-এ ইংরেজির আদলে 
বাংলা বাক্য সৃষ্টি করেছেন ; এ-ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য গদ্যরীতিতে চমতকারিত্ব আনয়ন । যেমন : 
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তিনি, নজরুল ইসলাম, যুশমাতাল, তাঁর সমৌলিকতা এ, তীর উন্মোচিত হৃদয়ে ঘটেচ্ছে 
বহু বৃত্তির সন্নিপাত, সংগতা ও TAA, আক্রোশ ও Yor, বৈনাশিকতা ও কল্যাণ সাধন, 
এ সব বিপরীত, সম্পৃক্ত ও পরস্পরপূরক আবেশগসমূহের মুক্তির প্রণালী হচ্ছে এনাকীঁ, 
আর এনাকীঁ এ সমাজের চারিত্রঃ তাই এনাকীঁর মাধামে তিনি সমৃদ্ধ হয়েছেন ও সমাজের 
সঙ্গে মানবিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন আর দেশকে দিয়েছেন অমরতার সমান এক গুচ্ছ 


সৌন্দর্য ।২৬ 
পঞ্চাশের দশকে বোরহানউদ্দিন খান জ্াহাঙ্রীরের ভাষা ছিল FEFA এবং দুরূহ! 


বাকা-নিমপে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য, বোধ করি এই যে, পরবর্তী বাক্যে তিনি কি বলবেন তার 
ইঙ্গিত পূর্ববর্তী বাকোই রেখে যান । “স্বদেশ ও সাহিত্য’ গ্রন্থে তিনি ভাষার কাঠিন্য নিজেকে 
জড়িয়ে ফেলেছেন, যা “শ্রাবণে আশ্বিনে’ গ্রন্থে অপসৃত হয়েছে উত্কর্ষের মধ্য দিয়ে । 
প্রাতিস্বিকতা ও অসামান্যতায় প্রোজ্জ্বল হুমায়ুন আজাদের ভাষারীতি ৷ শব্দ-নিবাচিন এবং 
onl নাগা lel cal sialic 
রা aait: এবং বুদ্ধদেব বসুর শব্দরাক্জিকে তিনি গ্রহণ করেছেন সচেতন, 
ভাষাভঙ্গি যে-কোন শ্রেণীর পাঠককে আকৃষ্ট করে নিঃসন্দেহে 1 এবং এ জনোই আধুনিক SRE 
জটিল সূত্র আলোচনায়ও তিনি পাঠককে ধরে রাখতে পারেন ভাষার মাধুর্য দিয়ে । যে-কোন 
বিষয়ই তাঁর অনিন্দ্য ভাষার গুণে হয়ে ওঠে রমণীয় । তিনি রচনা করেন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বাক্য, 
এবং সহজেই এক বাক্যের সঙ্গে গেঁথে দিতে পারেন অন্য একটি বাক্য । হুমায়ুন আজাদের 
স্বাতন্ত্রযাভিলাষী গদ্যের একটি অনুচ্ছেদ : 
সব কিছু তাঁকে অস্থির উন্মত্ত করেছে: শাসকের শাসন, বন্ধুর তিরোধান, প্রাকৃতিক yar, 
প্রিয়তমার লাল নিষ্ঠুর পীড়ন, একাত্তরের দুঃস্বপ্প-স্মৃতি, শ্রিয়তমার গৃহের রুদ্ধ দরজা, এমন 
Se ee eee ee OS ONE TOE UNE 
বিষ, যার যমজ সন্তান হলো অস্থিরতা-উন্মস্ততা । এর চাপ পড়লো ভাষার ওপরও, 
ancien alicia রনি রাজারা দ্রুত কথা বলার অভ্যাস জন্মালো এবং কল 
এক-একটি ্তবক- হী পতং RERS 
EEAO E রা ee elon A 
তারই পুম্পিত ফসল | তাঁর বাকোর শরীর থেকে বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় সত্যি, তবে তা সাধারণ 
পাঠকের জন্য বেশ কষ্টকর । অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার এবং ইচ্ছাকৃত জটিলতার কারণে তাঁর 
তিনি বাক্যের মধ্যে উপমা ব্যবহার করেন স্বচ্ছন্দভাবে | অনেক অপ্রচলিত এবং দুরূহ শব্দ থাকলেও 
তাঁর ভাষা পাঠককে আকর্ষণ করে শব্দের যাদুকরী ধ্বনি-গুণের কারণে এবং তিনি অনায়াসেই 
খুঁজে পান তাঁর ভালোলাগা প্রিয় শব্দটি। তাঁর উৎসাহ জটিল এবং দীর্ঘ বাকা সৃষ্টিতে এবং 
এমনি একটি বাক্য : 
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GAs চযায় তাঁর গম্ভীর, লোমহর্ষক, অলৌকিক এবং প্রতিভাময় উপন্যাসগুলোর বিশাল 
ঘটনে বিস্ময়বন্ছুল সৃষ্টি প্রতিভার ব্যবহার না করতেন, নিরুদ্যোগ উৎসাহে ধর্ম ও সমাজ্ঞ 
সম্পর্কিত মনীষাদীপ্ত রচনায় থাকতেন নির্বিকার, কেবল GE বোধ এবং সম্তত ও 
নিষ্ঠাগতদের মধ্যে বাঙলা দেশে তার স্থান খুব ছোট হত ATI ২৮ 
বুদ্ধদেব বসুর ভাষারীতি, তবে অনাবশ্যক জটিলতা এবং একই শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে 
রবীন্দ্রনাথ শুধু সুমহান শিল্পীই নন, তিনি, আগেই বলেছি, লিখেছেন অজস্র এবং লিখেছেন 
সাহিত্য-শিল্পের সমস্ত শাখাকে সমৃদ্ধ করে। তিনি কবি, ওপন্যাসিক, তিনি ছোট গল্পের 
সার্থক রূপকার, নাট্যকার, তিনি বাংলা নীতির অবিস্মরণীয় রচয়িতা, তিনি শ্রেষ্ঠ গদ্য 
ও ভাষা শিল্পীও 1... তিনি চিত্রশিল্পী ও সুরকার । ২৯ 
প্রকরণের প্রতিই হায়াৎ মামুদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সর্বত্র। শব্দের মোহ এবং কবিতার 
লাবণ্য সৃষ্টি করে তিনি পাঠককে ধরে রাখতে চান এবং এমনি একটি এলাকা : 
এখনো তারা আছেন, কিছু লোক, যাঁরা সূর্যকে স্পর্শ করে যেতে চান এবং প্রবাহিত 
পবন এবং গোলাপের পাপড়িকে | এখনো তারা আছেন, কিছু লোক, যাদের যাত্রা বণলীর 
গভীরে, বর্ণ থেকে বণস্তিরে, একটি রংয়ের দরজ্জা দিয়ে আরেক ভিন্নতর বর্ণের অঙ্গনে 
ক্রমাগত যাতায়াত তাঁদের_ বর্শ তুলে আনবেন, বর্ণ : স্বর্গের ভুবনের তমসা ও নরকের ।৩০ 
আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষা প্রেরণাজাত নয়__একান্তই প্রকরণ-আরোপিত | তাই তার 
ভাষা আড়ষ্ট, গতিহীন, বাক্য-বিন্যাস were শ্লথ এবং প্রতিটি বাক্য অহেতুক কষ্ট-কল্পনায় 
ভারাক্রান্ত | বক্তব্য নয়, কেবল অস্পষ্টতা এবং ধুত্রজাল সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক 
করাই যেন তাঁর উদ্দেশ্য : 
প্রতিভামন্ত অবশ্য অস্তরায়কে অস্তরীয়ের মত ধারণ করতে পারেন I এই নবলন্ধ রাষ্ট্রে যখন 
আমরা সর্ব-মাধ্যমে জিজীবিষু এবং সাহিভোও তখন কেবলি পশ্চাদ্বতিতার অরাল পন্থার 
চংক্রমণ কেন বরং চাই Udita ওস্বস্তিহর সাহিত্যের পটভূমি সরিয়ে দিয়ে নবপটভূমি; 
বরং চাই প্রতিভা ও পটশোভা ভূমির দীপ্ত সেতুসংরচন ॥ ৩১ 
দরূহ, জটিল ও অপ্রচলিত শব্দ তিনি অভিধান খুঁজ্জে বের করেন এবং সেই শব্দাবলির 
ব্যবহার ও বিন্যাসরীতির জটিলতায় আবদুল মান্নান সৈয়দ সৃষ্টি করেন ইচ্ছাকৃত দুরূহতা । শব্দের 
কলামণ্ডিত প্রয়োগ মান্নান সৈয়দের ভাযারীতিতে কখনোই অঙ্গীকৃত হয়নি, তবে সত্তর দশকে 
তাঁর রচনা ষাট দশকের আড়ষ্টতা কাটিয়ে ক্রমশ সহজ্ম হয়ে উঠেছে। এবং তার ভাষারীতিও 
বাংলাদেশের সাহিত্য এই আত্মআয়তন সবধিশে আজো তৈরী করে নিতে পারেনি, কেননা 
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এদেশের সাহিতা, গত পঁচিশ বছরের সাহিতায, সুখ্যত রাজনীতি-নিধারিত, শিবির-বিভক্ত 
ও শিবির নির্দোশত arf নিধারিত হওয়ায়, স্বনির্ভরশীল না হওয়ায়, এদেশের 
সাহিত্যের বিকাশ স্বসমুখ হতে পারেনি ॥ সাহিত্যের কোনো মাধ্যমেই কোনো নির্দিষ্ট ও 
পরিচ্ছন্ন ধারা তৈরী হ'তে পারেনি । সেই স্বনির্ভরিত্ত সাহিত্য রাজনীতিপ্রমত্ত মানবিক 
সুস্থ সহিষ্ণু সহজতার পথ ধ'রেই কেবল আসতে পারে ব'লে আমি বিশ্বাস করি। ৩২ 
পাঁচ 
এঁকান্তিকতায় মিশে গেছে আধার এবং আধেয়। এ-ধারার শিল্পীদের রচনায় ভাব এবং আঙ্গিক 
হয়ে গেছে পরস্পর পরিপূরক | সংহত স্বল্পভাষ ব্যঞ্জনাময় প্রকাশশৈলী এই শিল্পীদের গদাযরীতিকে 
দিয়েছে খদ্ধিশালী উজ্ভ্বল্য ; বহুমাত্রিক ভাষা-ব্যবহার তাঁদের গদ্যে এনেছে তীক্ষতা এবং লক্ষ্যভেদী 
স্বাতন্ত্র্য ॥ শব্দ-চয়ন এবং বাক্য-নিমাণে তাঁদের সদা-সতর্কতা আমাদের গদ্যকে উন্নীত করেছে 
শিল্পের প্রার্থিত চূড়ায় । বক্তব্য এবং প্রকরণ-প্রসাধন, উভয়ই এদের রচনায় গুরুত্ব পায় সমান, 
টিটি সারার বরন মারার দি টার ডা? ees দির aR শিল্পত গদাচচার এই 
৮০ সার 
হোসেন, আহমদ রফিক প্রমুখ । D 
সৈয়দ আলী আহসানের গদ্য ধ্বনিমুখর শব্দে অস্তত্রেতে লালন করে কবিতার প্রসাদণ্ডণ | 
তাঁর গদ্য সবসময় আবেগের সংরাগে সিক্ত । তিনি সহজেই খুঁজে পান সুললিত এবং গীতময় 
প্রার্থিত সেই শব্দটি, যা তাঁর গদ্যের জনা একান্তই অপরিহার্য । তাঁর বিশেষণপ্রয়োগ- বৈচিত্র্য 
যে-কোন সচেতন পাঠককে আকৃষ্ট WA! সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধে বক্তব্য এবং ভাষা 
সমাস্তরালভাবে উৎকর্ষ লাভ করেছে, ওরা হয়ে গেছে একে অপরের পরিপূরক । পঞ্চাশ দশক 
থেকেই আলী আহসান কলামণ্ডিত গদ্য নিমাণে সবসময় সচেতন এবং সতর্ক । তাঁর শব্দকোষে 
আছে অসংখ্য ধ্বনিময় সুললিত শব্দ, যা তাঁর গদ্যে এনেছে কবিতার Rewer শব্দের নিপুণ 
শিল্পী সৈয়দ আলী আহসান সহজেই পাঠককে বিমোহিত করতে পারেন তাঁর সৃজ্ঞনী-গদ্য দিয়ে : 
কায়ফোবাদের কাছ থেকে পেয়েছি গীতি-কাব্যের তন্ময়তা- শুধুমাত্র সুখালসে লিপ্ত নয়, 
বেদনারজ্রিত উপাব্যানও 1 বস্তুত বেদনার সুরই যেন তাঁর প্রধান সুর । বেদনার্ত মুহূর্তের 
FE অনুভূতিগুলোকে তিনি সহজ ও নিরাভরণ ভাবে প্রকাশ করেছেন । এতে প্রয়াসের 
পরিচয় একেবারেই নেই, কিন্তু তাই বলে ভাষার গতি শ্লথ ও TEAS AA, বরং তা 
দীপ্তিমান এবং একান্তভাবে কবিমনের কথকতায় TAT! ৩৩ 
_ মননশীল গদ্যলেখক সৈয়দ আলী আহসান শব্দের অন্তঃশীল আবেগ এবং ধ্বনিবৈচিত্র্ে 
এখানে সহজেই পৌঁছে যান শিল্পের সিদ্ধিতে । তবে গদ্যে শব্দ যেহেতু চিন্তার আধার, তাই 
শব্দের আবেশবাহী গুণ প্রবন্ধে সবসময় কার্যকর কিনা তা বিবেচ্য বিষয় । 
মার্জিত ও পরিশীলিত বাক্যগঠন, সচেতন ও অনিন্দা শব্দ-প্রয়োগ, শাণিত tara, 


বিশ্বজিৎ ঘোষ 0১০৩ 








সূশ্ম-পরিচ্ছয্ন কৌতুকপ্রিয়তা, অসাধারণ পরিমিতিবোধ এবং প্রাণবান সাবলীলতা বাংলাদেশের 
“বিশেষণ-উজ্জ্বলিত বাক্য’ এবং সপ্রতিভ গদ্য যে-কোন সচেতন পাঠককে আকর্ষণ করে 
নিঃসন্দেহে । আজীবন মননশীলতার সাধক মুনীর চৌধুরীর গদ্যে নেই কোন শৈথিল্য বা বিচ্যুতি । 
ভাষার চমৎকারিত্বে এবং কৌতুকের দীস্তিতে প্রোজ্জ্বল মুনীর চৌধুরীর গদ্য তীর-তীব্র প্রবহমানতায় 
নিতা-সচল | স্তরবহুল, ধ্বনিময় এবং বহুমাত্রিক ভাষা-প্রয়োশে তাঁর গদ্যে এসেছে FEST ও 
সবল-স্থিতি : 

সব বোঝাবুঝির যখন অবসান ঘনিয়ে আসে, এজিদের সৌভাগ্যরবি চিরতরে অস্তমিত 

হতে আর বাকী নেই, তখনও এজিদের ব্যক্তিত্ব, আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল ৷ ... ইউরোপীয় 

সাহিত্যের সংস্পর্শহীন প্রাক-বঙ্কিম যুশের কবির Start চেতনায় ইন্ড্রিয়পারবশ্যতার এই 

ভয়ানক শোকাবহ পরিণতির উপলব্ধি কল্পনীয় নয়। এ কর্ম আধুনিক শিল্পীর । ইতিহাস 

প্রকৃত মরুপ্রান্তর নয়, এজিদের প্রেমদীর্ণ হৃদয়ই এখানে কারবালায় রূপান্তরিত হয়েছে। 

ধর্মসিন্ধুর বিষাদবেদনা অন্তরালে চাপা পড়ে গেছে। মাইকেল-বক্ষিমের ভীবনোপলন্ধির 

উত্তরাধিকারী মীরের হাতে এমনি করেই পুরাতন নীতিধর্মের পরাভব ও শিল্পের বৈজ্ঞয়ন্তী 

লাভ ঘতট ॥ ৩৪ 

পরিবর্তনমুখী এবং পরীক্ষাপ্রবণ হাসান হাফিজুর রহমানের গদ্যরীতির মূল বৈশিষ্ট্য সারল্য 
এবং সাবলীল গতি। সচেতনভাবে তিনি বাক্যে প্রায়ই বর্জন করেছেন ক্রিয়াপদ এই সতর্কতার 
কারণে তাঁর গদ্যে এসেছে প্রবহমানতা এবং খজুতা ৷ হাসান হাফিজুর রহমান প্রশ্নবোধক বাক্য 
সৃষ্টিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, সাংবাদিক দ্রুততার কারণে “সাহিত্য-প্রসঙ্গ* গ্রন্থে তাঁর ভাষারীতি 
হয়ে যায় একস্তই বক্রব্যমুখ্য এবং কারু-কাজবিহীন। few পরবর্তীকালেই এই বিচ্যুতি থেকে 
তাঁর উত্তরণ ঘটে, তাঁর গদ্য হয়ে ওঠে খজু এবং সাবলীল | যেমন : 

TAA অন্তর্জলি প্রবাহই প্রথমবারের মতো জানিয়ে দিলো পদ্য ও গদ্যের নিজস্ব সত্তাগুণ, 

স্বতন্ত্র প্রকাশ ধারা, বিষয় ধারা । প্রথম বারের মতো গদ্য পদ্য-আঙ্গিকের আজ্বন্মপাশ 

ছিড়ে বেরিয়ে এলো, গদ্য স্বাধীন হলো, এ বাটোয়ারায় পদোর SICH পড়লো এ্যাবস্ট্রাক্ট 

নাউন,. গদ্যের ভাঙে পড়লো SMTA নাউন। অন) কথায় পদ্যের ভাশে মানবতা, গদ্যের 

ভাগে মানুষ । ৩৫ 

সচেতন গদ্যশিল্পী আলাউদ্দিন আল আজাদ “*শব্দ-নিবচিনে সতর্ক, উপমায় ইঙ্গিতময়, 
বাক্য-গঠনে বিসর্পিল ।”*৩৬ ইংরেজি বাক্যের আদলে তিনি অনেক সময়ই রচনা “করেন 
মধ্যখণ্ডনযুক্ত বাংলা বাক্য । বিষয়ের কারণে তিনি নিবচিন করেন ধ্বনিময় শব্দরাশি, যা তাঁর 
গদ্যরীতিতে আনে Set BAST । গদ্য হয়ে ওঠে বহমান ও সাবলীল । তাঁর গদ্যের স্বাতন্ত্রামশ্ডিত 
সঙ্গে ভাষাশৈলী মিশে যায় নিশূণতায়, যে-নৈপুণ্য নদীর মধ্যবর্তী we ধারাটির মতো বয়ে যায় 
অবিরল। তাঁর সৃজনশীল গদ্যের অমল মাধুর্য ধরা পড়ে ANA অনুচ্ছেদে : 

এইভাল্ুব ; অতএব বলতে পারবো নতুন কবি মুক্তির ঝনধারা, অনবরত শেকলভাঙার 
১০৪ মাকৃভাৰা 











সৈনিক, স্বাধীনতার সোনালি রূপালি পাখি। সংগ্রাম করে, কখনো কখনো অবশ্যই 
রক্তক্ষয়ী, আমরা স্বাধীনতাকে পাবো-__ প্রতিক্রিয়ার নাগপাশে স্বাধীনতাকে হারাতেও পারি ; 
ফিরে পাওয়ার জন্য! Aaa মতো সেই কবি শিল্পী এবং কবিতা তার অবিচ্ছিন্ন এক 
উৎস! এই কবি ডাক দেবে নতুন খতুর। নতুন বসস্তের : কারণ তার লক্ষ্য জীবনের 
স্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনতা । ৩৭ 
আজ্জীজুল হক, কবিতায় যেমন তেমনি গদ্যেও, শব্দ-ব্যবহ্ছরে সতর্ক এবং সচেতন | 
ওজঃধর্যী তৎসম শব্দের নিপুণ প্রয়োগ, বাক্যে সমাসবদ্ধ পদের কুশলী বিন্যাস এবং 
রা রানা 
ব্যবহৃত হয়, ও ওরা 
কৌণিক ভাষা-প্রয়োগে তিনি গদ্যে সৃষ্টি করেন She, মার্জিত এবং পরিশীভিত কৌতুক | 
তিনি সহজেই সৃষ্টি করেন দীর্ঘ বাকা, শব্দের কুশলী বিন্যাসে যে-বাক্য কখনোই হয়ে 
ওঠে না আড়ষ্ট কিংবা গতিহীন 1 লক্ষণীয় : 
কবিতা মানুষের অস্তিত্বসচেতন সামাজিক প্রয়োজনবোধ অতিক্রান্ত, সময়, ভূগোল 
ও চরিত্রনিরপেক্ষ কোনো এক শৈল্পিক মুক্তি, এবং কবিতা উপায় নয়, [৬ 
পরিণাম, এমন উচ্চাঙ্গের সংক্কারকে একটা সংশয়হীন বিশ্বাসের মতো আমরা 
অনেকে লালন করি । অথচ কুসুম বৃক্ষ-জীবনের শৈল্পিক মুক্তি বা পরিণাম সীমা 
নয়, তার অস্তিত্ববিষয়ক ও দ্বিরও উপায় । প্রয়োজনসিদ্ধির মাপকান্ডিতে 
বিচার করলে এ-সতাকে গোপন রাখা যায় না যে, রাজশিরে শোভিত কারুকার্যময় 
সোনার মুকুট থেকে কেবল শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য ও সোন্দর্যযুক্ধতা নয়, একই সঙ্গে 
রাজপ্রতাপও বিকীর্ণ হয় । ৩৮ 
আবু হেনা মোস্তফা কামালের গদ্যে লেগে থাকে কবিতার সুর, তাঁর গদ্য কবিতার সশোত্র | 
তাঁর মনোমুকুরে সব-সময় সজাগ থাকেন একজন কবি, তাই তাঁর গদ্য অনায়াসে আসশ্তীকৃত 
করে কবিতার লাবণ্য | সতর্ক শব্দ-চয়ন এবং নিপুণ বাক্য-নিমণে তাঁর "QS আমাদের গদ্যশিল্সে 
এনেছে সাবলীল গতি এবং পেলবস্সিহক্মতা | তাঁর প্রবন্ধ থেকে একটি অনুচ্ছেদ তুলে দিলে যে-কোন 
সচেতন পাঠক বলে দিতে পারবেন এ অনুচ্ছেদটির জনযিতার নাম, এবং এখানেই একজন 
ভাষাশিল্পীর সার্থকতা । সমাজ্ঞতাত্বিক আলোচনায়ও তাঁর ভাষায় থেকে যায় লাবণ্য। বাক্যের 
শেঁথে দেন একাধিক সরল বাকা । গদ্যের শাব্দিক অবয়বে আবু হেনা মোস্তফা কামালের এই 
কারুকৃতি তাঁর কলাবোধের ম্বাতন্ত্ররকেই তুলে ধরে নিঃসন্দেহে ॥ তিনি বাক্যমধ্যে ব্যবহার কহেন 
কল্লোলিত সেই শব্দরাজি, যা ধ্বনিদ্যোতনায় হয়ে ওঠে ব্যঞ্জনাময়। তাঁর গদ্যের এক উজ্জ্বল 
এলাকা : 
বিশ্বজিত ঘোষ [১০৫ 
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TAA ee os ততোদিন তিনি নিরস্তর 
apes নিজেকে আবিষ্কারের সাধনায় । ফলে, কখনো Bee তাঁকে হাতছানি দেয় 
তবু আকাঞ্জিক্ত সুন্দরের জন্যে এই নিরুদ্দেশ যাত্রা কিছু নতুন কথা নয়, অস্বাভাবিক 
তো নয়ই | অবশ্য তারপরেও কবি সেই অধরা দেবীকেই মিনতি জানান- এবার fare 
মোরে | কিন্তু কোথায় ? যেখানে মানুষের সংসার, শ্রমে-স্বেদে-সংশ্রামে-শক্তিতে মানুষের 
সংসার যেখানে প্রতিদিন কলোলিত। ৩৯ 
শৈল্িক সংযম, স্ফটিক সংহতি এবং স্তরবহুল সংবেদ সৈয়দ আকরম হোসেনের 
ভাষারীতিকে দিয়েছে খদ্ধিশালী ওজ্জ্বল্য। সপ্রতিভ, বহুমাত্রিক, কাব্যিক, পরিশীলিত এবং 
প্রতীকী-ব্যগ্রনাময় গদ্য সৈয়দ আকরম হোসেনের ভাষারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য । তাঁর গদ্যের 
অন্তঃশ্বোতে বয়ে চলে কবিতার ্সিক্ধতা, বিষয়ের প্রয়োজনে ভাষা কখনো হয়ে যায় আবেগের 
সংরাগে AST | শব্দ-চয়নের চমশুকারিত্বে এবং বিশেষণের দীস্তিতে তাঁর প্রোজ্জ্বল ভাষারীতি 
বাংলাদেশের গদ্যচচয়ি সৃষ্টি করেছে সূর্য-প্রআশী স্বাতন্ত্র্য । আধার এবং আধেয়ের নিবিড় 
একাস্তিকতা সৈয়দ আকরম হোসেনের গদ্যকে করে তুলেছে বিশিষ্ট । বাংলা গদ্যের প্রধান দুর্বলতা 
ক্রিয়াপদে 1 একই ক্রিয়াপদ বারবার ব্যবহারে বাংলা বাক্য প্রায়ই লালন করে দুর্বলতার বীজ-__তাই 
ক্রিয়াপদ ব্যবহারে সৈয়দ আকরম হোসেন সদা-সতর্ক । সন্ধিযুক্ত এবং সমাসবদ্ধ পদ তাঁর বাক্যে 
আনে weet ও সবল-স্থিতি। বিশেষ্যকে অনায়াসে তিনি পরিণত করতে পারেন বিশেষণে, 
যেমন করেন বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় ; এই রূপাস্তর শুধু আঙ্গিকের জন্যই সাধিত হয়না, তা 
বক্তবোও নিয়ে আসে গভীর ব্যঞ্জনা । ষাটের দশকে প্রকাশিত তার “রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : 
দেশ-কাল ও শিল্পরূপ" গ্রন্থ বাংলাদেশে মননশীল গদ্যচচয়ি সংযোজন করেছে এক নতুন মাত্রা | 
এ-প্রস্থেই ধরা পড়ে ক্র্যাসিক গদ্যচচয়ি তার মেধা-দীপ্র কলাবোধের স্বাতন্ত্রা : 
আধুনিক সাহিত্যের শিল্পপ্রক্রিয়াকে করেছে ভিন্নার্থক 1 এ কালের সাহিত্য স্রষ্টা, পাঠকদের 
পক্ষ থেকেও বোদ্ধার ছাড়পত্র চান 1 পাঠককেও শষ্টা-মানসের সমাস্তরাল হয়ে অভিনিবেশ 
চচরি মধ্যদিয়ে তার সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হতে হবে । এ যেমন রবীন্দ্রকালের 
দাবি ছিল, তেমনি তিরিশোত্তর কালে সে দাবি আরও উচ্চকিত॥ “চতুরঙ্গ” উপন্যাসের 
গঠনশৈলী, বাক-ভঙ্ষি এবং বুদ্ধিদীপ্ত ভাষার ব্যবহার ও চরিত্রের চেতনা-প্রবাহরীতি 
অলক্ষিতে পাঠকের কাছে তাকে উপলব্ধির জন্য আন্তরিক হবার, সক্রিয় হবার একটা 
দাবি উদ্খাপন করে | এই সম্পর্ক-সুত্রেই আধুনিক প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাহিত্য সৃষ্টির রাঁত্ব্মেধ 
গড়ে উঠেছে I so 
সৈয়দ আকরম হোসেন সহজেই শব্দের বহুমাত্রিক BCH ব্যবহার করতে পারেন, এবং 
এ-ভাবেই বাক্যের একটি বিশেষ শব্দ তাঁর কুশলী হাতের নিপুণ-বিন্যাসে বিকিরণ করে নতুন 
অর্থ । শব্দ_ব্যবহারে সতর্ক সৈয়দ আকরম হোসেনের গদ্য ভাবের প্রবহমানভাঃ আবেগের PAST 
১১৬] মাতৃভাষা 





এবং কবিতার লাবপ্যে আকর্ষণ করে অনুভূতি- প্রবণ সচেতন পাঠককে : 

পরিণামে ভগ্ন নীলকুঠি, তার নৈঃসঙ্গা এবং জীর্ণ-সন্তায় শূন্যতা ও স্মৃতি-লালনকারী 
একাকী শ্রীবিলাস-__ যেন পরস্পর সমার্থক, অস্তঃস্পন্দনে প্রতিসম, প্রতীকী পরমার্থে 
লোকোত্তর | আধুনিক যে মানুষ আধ্যাত্রবিশ্বাস থেকে উন্মুলিত, অথচ জীবনে পরাতৃত, 
বঞ্চিত শ্রীবিলাস সে-সব-বিপন্ন-অস্তিত্র মানুষের পূর্বপুরুষ । কেবল আঙ্গিক-উত্তাবনার 

অপূর্বতায় কিংবা মগ্রচৈতন্যপ্রবাহের অনুষঙ্গবয়নে অথবা আশ্চর্য অলঙ্কার-যোজনা 

দক্ষতাতেই নয়, জীবন-বীক্ষণের এই বিস্ময়কর অগ্রগাষিতায় “চতুরঙ্গ” AJEA । ৪১ 

আহমেদ রফিক শব্দ ব্যবহারে সতর্ক ; প্রাঞ্জল এবং বিষয়ানুশ শব্দকে তিনি অনায়াসেই 
অভিধান থেকে মুক্তি দিতে পারেন । তাঁর গদ্য প্রায়শই হয়ে ওঠে আবেশ-শাসিত এবং 
কাব্যমন্ডিত_ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ তাঁর সৃষ্টিতে মিশে যায় নিবিড় একাস্তিকতায় : 

বিশুদ্ধ ইমন-কল্যাশের গ্াঢ়বদ্ধ তাল-লয় বিলম্বিত আরোহণ-অবরোহণের জটিল 

বহুকালের চেনা রূপটি ছন্দিত হয়ে উঠেছে ॥ তার অঙ্গ-সৌচ্টবে যেমন মহাকাব্যের ধীর 

সরোবর-পদ্মের সুগন্ধ । আধুনিকতার অঙ্গ -রাগ মেখে দেহ-সুষমা যেন উৎফুল্ল লিক্ধতায় 

সুন্দর হয়ে উঠেছে। ৪২ 

বেগম আক্তার কামাল এবং সিদ্দিকা মাহমুদা, দু'জনেই তাঁদের প্রথম গ্রন্থে এই প্রতিশ্রুতির 
স্বাক্ষর রেখেছেন- তাঁরা রচনায় বক্তব্য এবং প্রকরণকে গুরুত্ব দেবেন সমান; তাঁদের প্রাথমিক 
সৃষ্টিতে তাই বিষয় এবং কলারীতি মিশে যায় শিল্পিত এঁকাস্তিকতায়। শব্দ-চয়নের নৈপুণ্য, 
বিশেষণের কুশলী প্রয়োগ এবং কলামন্ডিত বাক্যগঠ্নে তাঁদের গদ্য VISA অর্জন করেছে এবং 
এমনি দুটি দীপিত এলাকা : 

ক. বিষ্ণু দে বর্তমানের ছিন্নভিন্ন, বিক্ষিপ্ত অস্তিত্ব এবং সমসাময়িক কালসক্কটকে, 
সত্বেও বর্তমানের পটভূমিকায় প্রত্য়গ্রাহ্য হতে চেয়েছে । এই প্রত্যয়ের মধ্যে অবশ্য 
বাস্তববাদীর লক্ষণ নয়, রয়েছে এক জটিল কবিমননের উপস্থিতি এবং তাতে নিহিত 
বিষ্ণু দে-র কবিসত্তার স্বরূপ ও স্ববিরোধিতার মৌল-সৃত্রাবলী ॥ ৪৩ 
খ. কালাভ্তরে, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনে যাযাবর মানুষ গৃহগত হয়েছে ; 

শাস্তি-স্বপ্র-স্বাচ্ছন্দোর avant অনুষক্গে পেয়েছে স্থিতি । চিত্রকলে তখন বহিঃশক্কির 

আধিপত্য দুর্বল এবং সৌন্দর্য-অন্বেযা নিশ্চিন্ত বলেই প্রকাশরূপ অপেক্ষাকৃত PH, ঘনীভূত | 

Sy সভ্যতার আবর্তনে সংঘাত যখন ব্যক্তি থেকে জাতিতে, জাতি থেকে সমগ্র বিশ্বে 

হয়েছে পরিব্যাপ্ত, চিত্রকল্প আবার তার প্রকৃতি বদল করেছে । স্বাভাবিকভাবেই একালের 
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বেগম আক্তার কামাল এবং সিদ্দিকা মাহমুদা এখানে গদ্যরীতির যে শৈল্পিক শীর্ষে উঠেছেন, 
বিশ্বজিৎ ঘোষ 0১০৭ 




















তাঁদের উভয়ের পরবর্তী রচনায় তা আরো প্রগাঢ় হয়েছে, হয়েছে কলামন্ডিত এবং রহুকৌণিক। 
ছয় | 
কিছু প্রবণতা আছে। এই সব নবীন গদ্যশিল্পী সম্পর্কে এখনো কোন TSA করার সময় 
হয়নি। পরীদ্দা-প্রবশ তরুণ এই গদ্যশিল্পীদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখ্য, তাঁরা হচ্ছেন 
মুহম্মদ নূরুল হুদা, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, মোরশেদ শফিউল হাসান, রফিক কায়সার, শাভ্তনু 
কায়সার, মাহবুব সাদিক, আবুল কাসেম» আহমদ বশির, তানভীর মোকাম্মেল, কাজল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, আবেদিন কাদের, আলী রিয়াজ, সলিমুল্লাহ খান, রফিকডউল্লাহ খান, 
আন্দালিব রাশদী, শেখর ইমতিয়াজ, জীনাত ইমতিয়াজ আলী, Stara চৌধুরী, শামসুদ্দিন 
চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক, আবুল আহসান চৌধুরী এবং আরো অনেকে! আমরা 
চিন্তা-ভাবনা করছেন, বক্তব্যকে মুখ্য ভেবে কখনই প্রকরণ শৌণ হচ্ছে না তাঁদের সৃষ্টিতে । 





তখনি, এবং কেবল তখনি, আমাদের গদ্যের উৎকর্ষ সম্ভব, যখন তরুণরা এগিয়ে আসবেন 
তার প্রকরণ প্রসাধনে- অবশ্যই শিল্পিত প্রযত্রে। সৃষ্টিশীল গদ্যকে প্রতিদিনের উচ্চারণে 
ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে না পারলে অনভ্যন্ততার কারণে তা দুরূহ বলে প্রতীয়মান হবেই। 
কিন্তু তাই বলে কি, আরাশঁ যেমন বলেছিলেন, শিল্পীকে নীচে নেমে শিল্প সৃষ্টি করতে হবে 2 
এ-প্রসঙ্গেই স্মরণীয় বস্কিমচন্দ্রের Cfer—‘ fafa যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের 
ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে । কারণ, কথনের ও লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন ॥ কথনের উদ্দেশ্য 
কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চতালন ।”*৪৫ প্রাত্যহিক উচ্চারণে 
এবং সৃষ্টিশীল রচনায় গদ্য যদি ব্যবহৃত হয় শিল্পসিত স্বরগ্রামে, কেবল তখনি বাংলাদেশের গদ্যরীতি 
উৎকর্ষ লাভ করবে । এবং গদ্যের এই উৎকর্ষের জনা প্রয়োজন নাশরিক' চেতনা, পরিশীলিত 
রুচি এবং পরিশ্রত শিল্পবোধ । আমাদের গদ্যের দীনতা অতিক্রমণের জন্য প্রতিভাবান তরুণদের 
এগিয়ে আসতে হবে অসীম প্রত্যয় নিয়ে, রবীন্দ্রবৃস্তের জ্যা ছিড়ে যেমন এসেছিলেন তিরিশের 
স্বাতস্ত্যাভিলাষী প্রতিভাবানরা | 
তখ্যনিদরেশি 
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১১০. মাতৃভাষা 


0 বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
0 হিন্দী ভাষীন বাংলা চর্চা 


আজকের দিনেও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ভাষা চর্চা যে প্রবল হয়ে উঠেছে শুধু 
তা নয়, বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, কাব্য, নাট্য এবং অন্যানা বিষয়ের চর্চা আধুনিক 
চিন্তাশীল মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। একথা স্বীকার করতে হবে! এই oof 
অনেকদিন আশেই শুরু হয়েছিল৷ বাঙালীর সাহিত্যচচরি ভাবশ্লোতের ঢেউ বহুদিন আগো 
অনেক রাজ্যে পৌঁছায় । বিশেষ করে হিন্দীভাষী মানুষের FELS সমাদৃত হয়েছিল । হিন্দীভাষী 
অনেক চিন্তাশীল শিক্ষিত লোকের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ দেখা দিয়েছিল অনেকদিন 
আশে | 

ভাষা — বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সমাজের অনেকের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম | 
ভাষার মাধ্যমে জানা যায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতিকে ৷ ভাবাতন্ত্রকে পন্ডিতিরা 

ভারতে বহু ভাষা চলিত আছে। বলহু ভাষাশোষ্ঠী বা ভাষা পরিবার বাস করেন | 

হিন্দী প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন: গঙ্গা যসুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ ও 
Sens অঞ্চলের ভাষাগুলির সাধারণ নাম। হিন্দী ভাষাগুচ্ছ দুই ভাগে পড়ে । এক 
rer পশ্চিমা হিন্দী ; তাহার অন্তর্গত ভাষা হইতেছে ব্রজ্ভাষা, কনৌজী, বঙ্গারু (বা হরিয়ানী) 
'এবং আস্বালা হইতে রামপুর পর্যন্ত প্রচলিত হিন্দুস্থানী। অপর ভাশ opt হিন্দী । তাহার 
মধ্যে পড়ে অবধী (কোশলী বা বইসওয়াড়ী), বঘেলী এবং ছত্তিসগঢা। 

ফারসী হরফে লেখা উর্দু এবং দেবনাশ্বরী হরফে লেখা এখনকার হিন্দী ভাষা (যাহা 
এখন সাধু ভাষা বা “খড়ী বোলী”” রূপে গৃহীত হইয়াছে । হিন্দুস্তানী হইতে উত্তৃত । উর্দুতে 
আরবী ফারসী শব্দ প্রচুর আছে। এখনকার হিন্দী সাধু ভাষায় বা ““ধড়ীবোলী" "তে সংস্কৃত 
চিনা রাকাতের? 

ংলা ভাষায় রচিত কাব্য, সাহিত্য, নাট্য এবং বিভিন্ন আন্দোলন, প্রগতিশীল 

চিন্তাভাবনা হিন্দীভাষী লেখক ও কবিরা উপেক্ষা করতে পারেনি । বাংলা ভাষা, সাহিতা 

গবেষক সুধাকর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : ‘.....আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের আদিপুরুষ 
হিসাবে ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র (১৮৫০-৮৫ St)- এর নাম চিরস্মরণীয় ! যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের শাপম প্রচলিত বাংলা নাটক ““বিদ্যাসুন্দর”* অনুবাদের মধ্য দিয়া ভারতেন্দু হিন্দী 
নাট্য সাহিতো নবযুগের সূত্রপাত করিলেন 1 আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের প্রথম পর্বে ভারতেন্দুর 
নির্দেশ ছিল “aS ভাষার অক্ষর রত্ুভান্ডারের সহায়তার Gat ভাষার উন্নতি বিষান।** 
এই যুশের হিন্দীসাহিতা বাং লা সাহিত্যের অনুবাদ অনুসরণের দ্বারা পুষ্ট । ভারতেন্দুর পরে 
মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদীর নাম করতে হয়। তাঁহার প্রেরণায় ও তৎসম্পাদিত “*সরস্বতী”, 
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(১৮৯৯ শ্ৰী) পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দী সাহিত্যের মধ্যে নৃতন রসম্মোত সঞ্চালিত হইল, 
মৈথিলীশরণের আবিভবি একটি স্মরণীয় ঘটনা । একদিকে তিনি মধুসূদনের অনুবাদক, 
অন্যদিকে তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে নৃতন আলোর সন্ধানী । এই পথেই ““ছায়াবাদী”, 
হিন্দী কবি-ত্রয়ের (প্রসাদ - org - নিরালা) পদযাত্রা ॥ জয়শঙ্কর প্রসাদ বা কবি ““প্রসাদ”: 
একাধারে কবি, নাট্যকার ও কথা সাহিত্যিক ॥ ছায়াবাদী ভাবাকুশলতা ছাড়া তাঁহার এপিক 





গবেষক সুধাকর চট্্রোপাধায় আরও লিখেছেন : 4-----“ণনিরালা”" অভিধার় সুপরিচিত 
সূর্ধকান্ত ত্ৰিপাঠী হিন্দী ছায়াবাদের সবতিপক্ষা প্রসিদ্ধ কবি ও কথা সাহিত্যিক ছায়াবাদী 
হিন্দী কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছায়া লক্ষণীয় । তবে সে ছায়া শ্রীমতী মহাদেবী বমরি অস্পষ্ট । 

*“*নিরালা”*র ভাবে ও ভাষায় সুস্পষ্ট | 

সাম্প্রতিককালে এলিয়ট-এর অনুসরণে হিন্দীতে দেখা দিয়াছে ““প্রয়োগবাদ"” | 
এখানেও বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবিদের সহিত ইহাদের তুলনা স্বতঃই মনে আসে | 
তবে “পদিনকর”” প্রভৃতি আধুনিক কবিরা এখনও কাব্যে রবীন্দ্রাদর্শকেই অনুসরণ করেন ।....' 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, এক সময় যেমন অনেক বাংলা ভাষাভাষী 
তুলসীদাসের “রামচরিত মানস’, আব্দুরহীম খানখানা এবং কবীর দাস- এর দৌহা (অথছি 
দুই পঙক্তির হিন্দী ছন্দ ও কবিতা বিশেষ) পাঠে যুদ্ধ হয়েছিলেন । 

‘হুতোম প্যাঁচার APN” - শ্রস্থেও প্রথমেই উল্লেখ আছে: 





বাংলার খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকের লেখা হিন্দী ভাষার অনুবাদ করেন | TAR সব অনুবাদ 
সাহিত্যের কথা উল্লেখ করলে এক বিরাট গ্রন্থ তালিকা হতে পারে | 

nal ডক্টর উইলিয়ান কেরীর নাম উল্লেখ করা যায় যিনি শ্রীরামপুরের শ্রীন্তীর মিশন 
থেকে বাংলা - হিন্দী ভাষায় বই প্রকাশ করে বিশেষ ভাবে এই দুই ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের 
চেষ্টা করেন। তার জন্য আজও আমরা Fee ॥ শ্রীরামপুর মিশন যদিও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা 
ও সাহিত্যের বই অনুবাদ করে নববুশের প্রবর্তন করেন | 

রবীন্দ্রনাথ হিন্দী ভাষা sofa জন্য প্রতিষ্ঠা করেন “হিন্দী ভবন" 1 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
“হিন্দী” নিয়ে এম.এ. পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা হবার পর হিন্দী - বাংলা ভাষার মানুষের মধ্যে 
এক মহান মিলনব্রতের Sarat প্রতিষ্ঠা করে I 
| আজও অনেক হিন্দীভাষী চিন্তাশীল্প €লাকের মধ্যে রাংলাভাষার প্রতি আগ্রহ এবং চর্চা 

দেখা যায় 3 বাংলাভাষা ও সাহিত্োর বৈশিষ্ট্যের কথাও অনেকে আলোচনা করেন | বাংলা সাহিত্য 

মাধ্যমে সামাজিক প্রথা, শিক্ষা rans, সমাজচিত্র শুরন্ভতি সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করতে অনেকে 


১৯১২] মাতৃভাষা = 
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SS হন AT! একদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির set, অন্দর দিকে প্রাদেশিকতার fe TH বাং 
ভাষায় প্রকাশিত কবিতা, গল্প, নিবন্ধ প্রভৃতি অনেক ভিন্দীভাধীর মনে দাশ কেটেছে । বাংলার 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন অনেক হিন্দীভাষী মানব ! এটা ও বাংলাভাষার এক স্বতন্া ব্যাপার । 
আধুনিক বাংলা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্র্গতিশল চিন্তাভাবনার কথা হিন্দীভাষীরাও 
উপেক্ষা করতে পারেনি | বাংলাভাষার প্রভাব হিন্দীভাবী জনজীবনে আলোড়িত করে তুলেছে। 
অনেক হিন্দীভাষী বাংলাভাষা নিয়ে oof করছেন | অনেক বাংলা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, 
প্রবন্ধ প্রভৃতি হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করেছেন 1 সেই সব অনুবাদ গ্রন্থের বিরাট wiser এখানে 
উল্লেখ করার চেষ্টা করবোনা | কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে শুধু এই কথাই বলবো, 
বহু হিন্দীভাষী বাংলা ভাষার oot করছেন, এবং অনেক বাংলা বইয়ের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে | কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো: 
১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - দো বহনে - হজারী প্রসাদ দ্বিবেদী; 21 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - 
লালকনের - হজ্ঞারী প্রসাদ দ্বিবেদী ; ৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - কুমুদিনী - রমেশ দীক্ষিত ; 
৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - উপসংহার - রমেশ দীক্ষিত ; ৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - চতুরঙ্গ 
- মোহনলাল বাজপেয়ী ; ৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - মাস্টর সাহেব - রাজেশ দীক্ষিত ; 
৭ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ফুলবাড়ী - মোহনলাল বাজপেয়ী ; ৮ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - 
কাবুলীওয়ালা - রাজেশ দীক্ষিত ৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুল - যোগাযোগ - রামনাথ সুমন ; 
১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ত্যাগ কা মূল্য - রমেশ দাক্ষিত; ১১ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - 
নৌকাড়ুবী - Ale সাহা; ১২ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - চার অধ্যায় - কৈলাসনাখ ওঝা ; 
১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - আখ কী কিরকিরী - হংসকুমার তিওয়ারি ; ১৪ । রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর - গোরা - সচ্চিদানন্দ বাৎস্যায়ন ; ১৫ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - রবীন্দ্রনাথ কী কহানিয়া 
- ব্লামসিংহ তোমর ; ১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - পড়োসিন - রাজেশ দীক্ষিত ; ১৭ | 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - গোরা - রাজেশ দীক্ষিত ; ১৮ 1 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - উপবন - বিপিন 
বিহারী ; ১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - পরায়া - রাজেশ দীক্ষিত; ২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
- দৃষ্টিদান - রাজেশ দীক্ষিত ; ২১ 1 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ঠাকুরাণী বহুকা বাজার - বিপিন 
বিহারী ; ২২ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - রাজর্ষি - কৈলাসনাথ ওঝা; ২৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
- নষ্টনীড় - বিপিন বিহারী ; ২৪ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অপনী দুনিয়া - কামতাপ্রসাদ 
শ্রীবাস্তব; ২৫। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় - করুণা - রামচন্দ্র শরম; ২৬ । রাখালদাস 
বন্রোপাধ্যায় - ময়ুখ - শস্তুনাথ বাজপেয়ী ; ২৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - কৃষ্ণচরিত্র 
- ওম প্রকাশ ; dv | মহাশ্বেতা দেবী - অক্লান্ত কৌরব - কাঞ্চন কুমার ; ২৯ 1 মহাশ্বেতা 
দেবী - নীলছবি - মহেশ্বর ; ৩০। মহাশ্বেতা দেবী - ভটকাব - জগৎ sepa: od | 
মহাশ্বেতা দেবী - গ্রাম বাংলা - মহেস্বর ; ৩২ । মহাশ্বেতা দেবী - অগ্রিগর্ত - জরশতশঙ্ঘধর ; 
৩৩। মহাশ্বেতা দেবী - ভীষণ যুদ্ধকে বাদ - মহেশ্বর ; ৩৪। মহাশ্বেতা দেবী - লায়লী 
আসমান - বীরেন্দ্রনাথ মিশ্র ; ৩৫। মনোজ বসু - gore - রসিক বিহারী ; ৩৬। 
মনোজ বসু - চাদকালা হ্যায় - রসিক বিহারী ; ৩৭। মনোজ্ঞ বসু - বারিশ - হংস 
বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায় 0১১৩ 




















কুমার তিওয়ারি ; ৩৮ । মনোজ্ঞ বসু - ম্যায় Haw হু - রসিক তিওয়ারি ; ৩৯ 1 eq 
- সীমাবদ্ধ - ভারতভূষণ অগ্রবাল ; ৪০। শঙ্কর - অচানক একদিন - পুস্পা জৈন ; 
৪১। শঙ্কর - পাত্র-পাত্রী - ভারতভূষণ অশ্রবাল ; ৪২ । শঙ্কর - নগর নন্দিনী - Gare 
TEMA; ৪৩ । শঙ্কর - বোধোদয় - বিনোদ আচার্য ; sai শঙ্কর - মানচিত্র - সুশীল 
গুপ্তা; sei শঙ্কর - আশা-আকাঙক্া - ভারতভূষণ অগ্রবাল ; ৪৬ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র 
- ঘনশ্যাম দা-কে আওর কিস্সে - হংসকুমার তিওয়মরী ; ৪৭ । প্রেমেন্দ্র মিত্র - ঘনশ্যাম 
দা - হংসকুমার তিওয়ারী ; svt বিমল মিত্র - লজ্জ্াহরণ - সুশীল গুপ্তা; ৪৯। বিমল 
মিত্র - নায়িকা - পুষ্পা দেবড়া; ৫০ 1 মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় - দর্পণ - ছবিলাল গুপ্ত; 
৫১ । প্ররেমাংকুর আভা - মহাস্থবির জাতক - পুষ্পমাল জৈন; ৫২1 তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় - ন্যায় মূর্তি - হংসকুমার তিওয়ারী ; col তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় - 
আরোশা নিকেতন - হংসকুমার তিওয়ারী ; ৫৪ । সমরেশ বসু - পিছলী রাত কী yor 
- রণজ্ঞীৎ সাহা; ৫৫ | সত্যজিৎ রায় - জাহাঙ্গীর কী স্বর্ণমুদ্রা - চন্দ্রকিরণ রাঠী। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ, মানব সংসাধন 
বিকাশ মক্ত্রালয়, নতুন Mell থেকে প্রকাশিত হয় “ভাষা” পত্রিকা aS পত্রিকায় হিন্দী ভাষায় 
লেখা প্রকাশিত হয় । কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা যায় বাংলা কবিতার হিন্দী অনুবাদ ॥. 
হলা সাহিত্যে মানুষের দারিদ্র্য বা শ্রমভার লাঘবের কথাও হিন্দীভাষী নিঃস্ব মানুষের 
মনে দাশ কাটে | অন্যায়, অত্যাচার, দারিদ্র্য ও দাসত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিয়ে বাংলা ভাষায় লেখাগুলি 
ব্যাপার নয় । একই আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্গত | অনেক হিন্দীভাষী উদার মনোভাব নিয়ে বাংলাভাষার 
bof করছেন। অনেকে এই সাধনায় করেছেন সিদ্ধিলাভ। তার প্রমাণ বাংলা থেকে হিন্দীতে 


অনুবাদিত গ্রন্থগুলি । 





a বিচিত্র বিষয়ে বিশেষ করে বাংলার লোকায়ত এতিহ্যের বিষয়ে গবেষক ও প্রবীণ লেখক 
শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় ভাষা পরিষদের সঙ্গেও গভীর ভাবে যুক্ত l 
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ত সাওতাল আদিবাসী SANA Sa ও লিসি সমসরা 


সাঁওতাল আদিবাসী জনশোষ্ঠীর ভাষা ও লিপি বিষয়ে এখানে যে আলোচনা করব তার 
ভিত্তি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং এই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের আতস্তরিক ঘনিষ্ঠতা a কোন 
প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের আলোচনা নয়, কোন তুলনামূলক আকাডেমিক ভাষাবিদের বিশ্লেষণ নয় । তব্বগত 
SNS থাকতে পারে, কিন্তু তথ্যগত কোন ক্রটি নেই। 

আমার ছেলেবেলা কেটেছে বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমা শহরে । শহর থেকে যে 
পাকা রাস্তাটি লালপাহাড়-তুম্ুনি হয়ে দুমকার দিকে চলে গিয়েছে, সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে 
শহরের অনতিদূরেই শুরু হয়েছে সাঁওতাল বসতি । বিহারের সীমান্ত বেশি দূরে নয় । রামপুরহাটে 
সোম-শুক্র দুদিন হাট বসত, সেখানে বেসাতি করতে যারা আসতেন তাদের অধিকাংশই ওইসব 
গ্রাম থেকে আসা সাঁওতাল নারী-পুরুষ । মেয়েরা অনা দিনগুলোতেও বাড়ি : বাড়ি 
চাল-মুড়ি-চিড়ে-গুড় প্রভৃতি বিক্রি করতে আসতেন । AGOA দশকে এদের সঙ্গে সকলের 
আর্তরিক সুসম্পর্ক ছিল, কোন অবমাননাকর উক্তি শুনিনি । রামপুরহাট এলাকার এঁতিহ্যই এরকম 
ছিল । ছেলেবেলায় এদের iy পেয়েছি অকুষ্ঠভাবে | কয়েকজন সহপাঠী ছিল এই জনগোষ্ঠীর 
ছেলে । ওদের সঙ্গে বহুবার বিশেষ করে শীতকালে বাংসরিক পরীক্ষার পরে দূর দূর গাঁয়ের 
বাড়িতে গিয়েছি। বন্ধুদের বাবা-মা-দিদি-পিসিমাদের কাছে যে সেহ ও ভালবাসা পেয়েছি তা 
জীবনের সম্পদ হয়ে রয়েছে | ওখানকার অনেকেই বেশ সুন্দরভাবে সাঁওতালি ভাষা বলতে পারতেন | 
আমিও শিখেছিলাম এবং ওদের মতে খুব ভাল বলতে পারতাম । এখন অনভ্যাসের জন্য সেই 
সুন্দর শিক্ষার ইতি ঘটেছে। 
ব্যাপৃত রয়েছি । প্রায় শ”পাঁচেক লোককথার বিচার-বিশ্লেষণ করেছি । এবং সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী 
হিসেবে ও ছেলেবেলায় ঘনিষ্ট সম্পর্কের সুবাদে সাঁওতালদের লোককথার বিশ্লেষণ করেছি সংখ্যায় 
সবচেয়ে বেশি । এই কথাগুলি বলতে হল আত্মপ্রচারের জন্য নয়, এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু 
বলবার অধিকার যে অর্জন করেছি সেকথা জানাতে । দীর্ঘদিনের মেলামেশার ফলে তাদের ভাষা 
ও লিপি নিয়ে এখানে বাক্তিগত অনুভবের কথা জানাচ্ছি। একটি মজার অথচ দুঃখজনক ঘটনার 
উল্লেখ করে এদের ভাষাসমস্যার গভীরতা কোন পর্যায়ের তা আলোচনা করব । 

গত ১৯৯৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে তিনদিনের এক আদিবাসী সংস্কৃতি কনভেনশনে 
আমস্ত্িত হয়ে গিয়েছিলাম 1 বাঁকুড়া জেলার রায়পুরে সেখানকার হাইস্কুলে এই কনভেনশন হয় | 
প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন ছিল এর উদ্যোক্তা । রাজ্যের সব জেলা থেকে শতাধিক প্রতিনিধি 
এই সম্মেলনে এসেছিলেন । প্রথম দিন বিকালে প্রকাশ্য জনসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মস্ত্রিসভার 
কস মহেশ্বর মুর্মু, অচিন্ত্যকৃষ্ণ রায়, সুবোধ চৌধুরী এবং উপেন কিস্কু। 


তারপর প্রতিনিধিদের নিযে স্কুলের একটি বড় ঘরে আলাপ - আলোচনা শুরু হয় । এই কনভেনশন 











AD রন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিনয় কোঙার, পাশে ছিলেন মন্ত্রী উপেন কিস্কু॥ অনন্য 

সমৃদ্ধ আলোচনা হয়েছিল ওই দুদিন কিন্তু আমার বক্তব্য সে বিষয়ে নয়। 

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এলাকার একটি চা-বাগান থেকে আসা একজন যুবক প্রতিনিধি বক্তব্য 
রাখলেন তাঁর মাতৃভাষায় । মাঝেমধ্যে বাংলাতেও বলছিলেন । দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু সাঁওতাল 
প্রতিনিধি বললেন, বক্তার কোন কথাই তারা বুঝতে পারছেন ATI বক্তা একটু অপ্রস্তুত হলেন, 
না, এখানে গতকাল সকালে এসেছি, আসার পর থেকে এদিককার হড়দের ACH কথা বলছি 
কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। কিছুক্ষণ আশে যে দুজন প্রতিনিধি সাঁওতালি ভাষায় বললেন 
তার কিছুই আমি বুঝতে পারিনি । 

একই ভাষা, মাতৃভাষা, সর্বক্ষণের ব্যবহৃত ভাষা, — তবু কত পাল্টে গিয়েছে । এ 

ftg আঞ্চলিক ভাষার কোন বৈশিষ্ট্যের তন্তু দিয়ে বিশ্লেষণ করা যাবে না । চট্রগ্রাম শ্রীহট্ট বরিশাল 
ঢাকা মেদিনীপুর এলাকার বাংলা কথ্য ভাষায় যে পার্থক্য তার রূপ-রীতি আলাদা । কিন্তু সাঁওতাল 
জনগোষ্ঠী একই এলাকা খেকে একই কথ্য ভাষার উত্তরাধিকার নিয়ে তারা ছড়িয়ে পড়েছিলেন, 
তবে এমন ভিন্নতা এল কেমন করে? তার উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। আর এখানেই রয়েছে 
তাঁদের ভাষার সমস্যা $ 

সাঁওতালি লোকপুরাণে রয়েছে, টির নুর নুর ee 
খেরোওয়াল বংশের আদি পিতা-মাতা Prep হাড়াম ও পিলুচ বুড়ির সাত ছেলেমেয়ে ঘিরে 
এধরনের লোকপুরাণ গড়ে উঠেছে । এই আদি বাসস্থান কোথায় ছিল তার সঠিক হুদিস্‌ আজও 
মেলেনি ! কিন্তু নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন মধ্যপ্রদেশ-সাঁওতাল পরগনার উত্তরাংশ-ছোটনাগপুর, 
বিহার-ওড়িশার সীমান্ত এলাকাকেই নির্দেশ করা হয়েছিল । অসংধ্য জাতিশোষ্ঠী যে যে কারণে 
নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, এই জনশোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও তা ARY | 

মধা-পূর্ব ভারতের এইসব এলাকার জমি তেমন TAAT নয়, কাঁকুরে এলাকা, ঘন বনভূমি ॥ 
তবু অসাধারণ পরিশ্রমী সীওতাল আদিবাসী বন হাসিল করে, পশুপালন করে জীবিকা নিবহি 
করতেন | কিন্তু কালে কালে লোকসংখ্যা বেড়ে যায়, জমির ওপরে চাপ পড়ে, নতুন বসতির 
সন্ধান করতে হয়। নিদিষ্ট এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। আবার উপর্যুপরি খর। কিংবা 
বন্যায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, খাদ্যের অন্বেষণে ছড়িয়ে পড়তে হয় । প্রতিবেশী কোন জনশোষ্ঠীর 
আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েও এলাকা ছাড়তে হয় | এসব কারণেই সাঁওতাল জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে পড়েছিলো | 

যাইহোক এক সময়ে তারা সাঁওতাল পরশ্গনা ছোটনাশপুর বিহার ও ওড়িশায় স্থায়ী বসত 
গড়ে তোলেন । তারপরে এল ব্রিটিশ শক্তি । উত্তরবঙ্গের চা বাগানে, সুন্দরবনের Bare হাসিল 
ছড়িয়ে পড়তে বাধা হলেন । আড়কাঠিদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সরল বনবাসী সাঁওতালরা 
এসব এলাকায় যেতে বাধা হন, FAT ও কর্মহীনতা একাজকে সহজ করে তোলে | 

এইসব বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার কারণে তাঁদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রে চরম সংকট 
দেখা দেয় ॥। আদিবাসী গোষ্ঠী সাধারণত দ্বিভাষিক । ঘরে কিংবা নিজেদের জাতের লোকদের সঙ্গে 
১১৬০ মাতৃভাযা 

















এরা মাতৃভাযায় কথা বলেন আর অন্যদের সঙ্গে সংযোগের সময় সেই এলাকার প্রচলিত ভাষায় 
কথা AN | l 

বিহারে যাঁরা থাকেন তাঁরা দ্বিতীয় ভাষা হিন্দিতে কথা বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষায়, 
পুড়িএশয় ওড়িয়া ভাষায় আর অসমে অসমিয়া ভাষায় । এই পদ্ধতি ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত তা 
Soe আঞ্চলিক কথ্য ভাষায়ও কথা বলতে হয় ॥ যেমন উত্তরবঙ্গে । এখানে সাঁওতাল ওরাও 
' ও মুন্ডা আদিবাসী একসঙ্গে চা বাগানে কাজ করেন | স্থানীয় ভাষা রয়েছে, রয়েছে গোখা নেপালি 
ও হুলপচা ভাষা । পাশাপাশি থাকার দরুণ এবং দীর্ঘদিন মাতৃভূমির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবার 
কারণে তাঁদের মাতৃভাষায়ও পরিবর্তন আসতে থাকে | মাতৃভাষার অনেক শব্দ হারিয়ে যায়, সেইসব 
শব্দের স্থান নেয় সেই এলাকার নিজন্ব শব্দ। দীর্ঘদিনের মেলামেশার ফলে বাক্যগঠনে, 
বিশেষ্য-বিশেষণ-ক্রিয়াপদেও বিবর্তন ঘটে । যেহেতু শিক্ষার সুযোগ নেই, লিখিত ভাষার bof 
নেই, তাই কালে কালে কথ্যভাষায় এমন বৈচিত্র্যময় পরিবর্তন ঘরে যায় যে, উত্তরবঙ্গের চ 
বাগানের সাঁওতাল প্রতিনিধির ভাষা অপরিচিত লাগে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুর থেকে আসা 
সাঁওতাল প্রতিনিধির i বড় নির্মম ও করুণ পরিণতি । 

আরও গভীর সমস্যা রয়েছে ॥ বিহার ওড়িশা অসম ও পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল আদিবাসীদের 
মধ্যে কোন মননশগত ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নেই ।একই ভাষাভাষী মানুষ পৃথিবীর যে প্রান্তেই 
থাকুন না কেন সে যোগাযোগ ঘটে সেই ভাষায় লিখিত গ্রস্থাদির মাধ্যমে Gre আমেরিকা 
ইউরোপ বা অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যে যে মানসিক যোগ রয়েছে তা গড়ে উঠেছে 
এই ভাষায় লিখিত গ্রস্থাদির মাধ্যমে 1 সাঁওতালি ভাষায় সে সংযোগ গড়ে উঠতে পারেনি I 

সাঁওতালদের এই কিছুকাল আগেও কোন লিপি ছিল ari ফলে ইংরেজ নৃবিক্ঞানীরা 
যখন এই আদিবাসীদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতে যান কিংবা তাঁদের শিক্ষিত করবার জন্য বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করেন ও বই লেখেন তখন রোমান হরফ ব্যবহৃত হতে থাকে । বেনাগিরির ছাপাখানা 
থেকে অনেক উন্নতমানে বই বেরিয়েছে । যেসব শিশু এই মিশনারিদের আওতার বাইরে ছিল 
স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয় । সাঁওতাল আদিবাসীদের যে ক্ষুদ্র অংশ লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে 
তারা বিচিত্র শিক্ষাদানে রপ্ত হতে বাধা হয় । 

বিহারে এরা লেখাপড়া শেখে দেবনাগরি লিপিতে হিন্দি ভাষায় | পশ্চিমবঙ্গে বাং লা লিপিতে 

ংলা ভাষায়, ওড়িশাতে ওড়িয়া লিপিতে ওড়িশি ভাষায় আর অসমে অসমিয়া লিপিতে অসমিয়া 

ভাষায় | লেখাপড়া শিখবার ভাষা নানা রাজ্যে নানা ধরনের । তাহলে এরা কিভাবে একে অন্যের 
সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও ভাবগত Par বিনিময় করবেন 2 একই সাওতাল জ র 
কবিতা প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে সাঁওতালি ভাষায়, কিন্তু এক রাজ্জের বই অন্য ACSIA সাঁওতাল 
আদিবাসীকে পড়তে হলে রোমান বাংলা দেবনাগরি অসমিয়া ওড়িশি এই পাঁচটি বর্ণমালা শিখতে 
হচ্ছে। বাস্তবে তা কি সম্ভব? তাই পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল জানেন না তাঁরই মাতৃত 
ওড়িশা অসমে কি লেখা হচ্ছে! বড় করণ এক Didan wanes ধরা উ্দাদরণ দিযে 
বুঝতে চেষ্টা করি । 
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বিহার রাজ্যে শিরিডি শহরের মাইল চারেক দূরে একটি জনপদ রয়েছে» বেনিয়াড়ি। 
সেখানে রয়েছে অনেকগুলি কয়লাখনি ও শতবর্যর পুরনো কোক ওভেন 1 সেখানে কাজ করেন 
অনেক আদিবাসী । এক আত্মীয়ের সুবাদে বারবার গিয়েছি বেনিয়াড়িতে 1 পরিচয় হয়েছিল মংগলচন্দ্র 
মুর্মুর সঙ্গে । সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক | বাবা-মা দশরথ ও তুলসী কোক ওভেনের 
“কুলি-কামিন" ছিলেন । বাবার চেষ্টায় পুত্র মংগল স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা করে, স্নাতক 
হয়ে তখন সেখানকার শিক্ষক । এমন পড়াপাগল যুবক আমি কম দেখেছি, আশ্চর্য নিষ্ঠায় হাজার 
প্রতিকূলতা সত্বেও সাহিত্য পড়তে তাঁর জুড়ি নেই। তিনি পড়েছেন হিন্দি ও ইংরেজি, বাংলা 
বলতে পারেন বুঝতেও পারেন কিন্তু পড়তে পারেন AT আলোচনার সময় বলেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে সাঁওতালি ভাষায় অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় | সাঁওতাল জ্ঞনশোষ্ঠার 
কয়েকজন এইসব পত্রপত্রিকায় উচ্চমানের ছোটশল্ল-কবিতা-প্রবন্ধ লিখছেন । বিহ্ুল ও মনমরা 
হলেন মংগলচন্দ্র।॥ তিনি এসবের কোন খবরই রাখেন না। বললাম, আমি কলকাতায় গিয়ে 
আপনাকে কয়েকটি নমুনা কপি পাঠিয়ে দেব । খুব অপ্রতিভ হলেন, কেননা সেগুলি তিনি পড়তে 
অপারশা । অথচ বিষয়ের ভাষা কিন্তু সাঁওতালি । সেদিন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম, নিজের মাতৃভাষার 
বিষয়বস্তু পড়তে না পারার বেদনা অনুভব করেছিলাম | আমি ওই অবস্থায় পড়লে আমার মানসিক 
অবস্থা কেমন হত? এসব কথা আমরা ভাবিনা, নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকি । 

সত্তরের দশকের প্রথম দিকে ওড়িশার কটক শহরে মাসখানেক ছিলাম । বাড়ির পাশেই 
থাকতেন সুভাষকুমার কিস্কু । তিনি জন্মেছেন ওড়িশাতে, বাবা ছিলেন এক পোশাকের দোকানের 
কর্মচারী 1 সুভাষ লেখাপড়া শিখে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের টিকিট পরীক্ষক । তখন ছিলেন ভুবনেশ্বর 
স্টেশনে, কটক থেকে যাতায়াত করতেন । এক মাসে প্রতিবেশী হিসেবে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ৷ 
তিনি একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন ॥ তাঁর উৎসাহের অস্ত ছিলনা । পত্রিকার ভাষা 
সাঁওতালি, লিপি ওড়িয়া 1 তিনি বাংলা বলতে-বুঝতে পারেন, পড়তে পারেন না । তিনি পশ্চিমবঙ্গের 
সেলেও পড়তে পারতেন AT মংগলচন্দ্রের সঙ্গে কোন তফাৎ নেই সুভাষচন্দ্রের | 

স্বাধীনতালাভের এত বছর পরেও কি এ নিয়ে ভাববার সময় আসেনি ? এক উন্নত মহান 
সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন সাঁওতাল আদিবাসী SEACH, নংখ্যায়ও তাঁরা নগণ্য 
নয়, অথচ এক ‘ভাষাগত’ ব্যবধান তাঁদের কেন এভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে ? এই প্রক্রিয়া 
কি মনুয্যত্বের অবমাননা নয়, অমানবিক নয় ? 

এই সূত্র ধরেই আসে লিপির প্রশ্ন । 
শত সহল্র আদিবাসী গোষ্ঠী । এঁদের অধিকাংশেরই ভাষার কোন লিপি নেই। সবই মৌখিক 
এতিহ্য । একমাত্র গলপ্রজাতম্ত্রী চীনের উইগুর, মিয়াও, ই প্রভৃতি কয়েকটি আদিবাসীর নিজস্ব 
লিপি রয়েছে। খ্রিস্টান মিশনারিরা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ধর্মপ্রচারের সময় অনেক আদিবাসী 
শোষ্ঠীর ভাষায় রোমান লিপির ব্যবহার চালু করেন যেমন করেছিলেন সাঁওতালি ভাষার ক্ষেত্রে । 

সাঁওতাল আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাষার কোন লিশি ছিল ari ফলে লিখিত সাহিতোর কোন 
১১৮০ মাতৃভাষা 

















এতিহ্য ব্রিটিশ-পূর্ব যুগে গড়ে ওঠেনি । বেশ কিছুকাল আশে ওড়িশার বাসিন্দা সাধু রঘুনাথ মু 
সাঁওতালি ভাষার জনা একটি লিপির প্রচলন করেন । সেই সময় থেকে এই লিপি প্রচলনের 
একটি দাবি সাঁওতাল জনহ্গান্ঠীর তরফে উচ্চারিত হতে থাকে । বিষয়টির বিজ্ঞাননির্ভর বিশ্লেষণ 
প্রয়োজন | 

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই সরকার আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক 
উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন ॥ এই সরকার তখন সাঁওতালি ভাষার লিপিটির বিষয়েও 
সহানুভূতিশীল হলেন | এই লিপি ‘safes’ নামে খ্যাত | 

পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ভাবাবেশগকে শ্রদ্ধা জ্ঞানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই 
অলচিকি লিপিকে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বীকৃতি জানান । এই স্বীকৃতির প্রশ্নে বামফ্রন্ট সরকারের উদারতা 
ও আদিবাসীদের প্রতি তার আগ্রহ প্রকাশিত হয় । সিদ্ধান্ত হয়, 
ক. যেসব আদিবাসী বিদ্যালয় রয়েছে সেখানে পক্ষম শ্রেণী পর্যন্ত সাঁওতাল শিশুদের এই অলচিকি 
লিপিতে লেখাপড়া শেখানো হবে। 
খ. পঞ্চম শ্রেণী পৰ্যন্ত সমস্ত পাঠ্যপুস্তক যেগুলি সাঁওতাল আদিবাসী শিশুরা পড়বে তা অলচিকি 
লিপিতে লিখিত হবে |! 
ot. অলিচিকি লিপিতে বই ছাপাবার জনা টাইপ তৈরি করতে হবে। 
ঘ. কয়েকটি বিশেষ ছাপাখানার এই অলিচিকি টাইপ থাকবে যেখান থেকে নিয়মিত বই প্রকাশিত 
হবে। 
৩. সাঁওতালি ভাষায় রাজ্য সরকারের যে পাক্ষিক “পছিম বাংলা পত্রিকা রয়েছে তার প্রতি 

সুখের কথা যে, রাজ্য সরকার এ বিষয়ে শুধু সিদ্ধান্তই নেননি, কয়েক মাসের মধ্যেই 
এই পাঁচটি সিদ্ধাস্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। 




















0 এবার অসুবিধা ও প্রতিকূলতার বিল্লেষণ করা যাক। 

ক. এই লিপি আবিষ্কার করেছিলেন ওড়িশার একজন পন্ডিত মানুষ । তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন 
ওড়িশি ভাষায় । স্বপ্নে তিনি এই লিপি পেয়েছিলেন বলে প্রচারিত হয়েছিল । প্রথমত, লিপির 
মত একটি বিজ্ঞাননির্ভর বিষয় স্বপ্ন মারফৎ পাওয়া সম্ভব AW! এটাকে AY প্রচার ইসেবেই 

না হয় মেনে নিলাম । কিন্তু লিপির ধরন শোলশেদল, ওড়িশি ভাষার আদলে তৈরি । আজকের 
বিশ্বের লিপিবিশারদেরা বলেন, লিপি যত She ও সরলরেখ্যকৃত হবে ততই লিপির গ্রহপক্ষমতা 
বাড়বে। শগোলশোল লিপি যেগুলি আছে, সেগুলিকে মেনে নিতেই হবে, কিন্তু নতুন লিপি 
প্রচলনের সময় She ও সরল রেখাকৃত লিপির কথা ভাবতে হবে । যেমন আছে রোমান 
হরফে | তাই অলচিকি লিপি কোনভাবেই বিজ্ঞাননির্ভর নয় । 

খ. সাঁওত'ল আদিবাসীদের ভাবাবেঙ্গ ও ইচ্ছাকে পরম শ্রদ্ধা জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অলচিকি 
লিপিকে স্বীকৃতি দিলেন ও পঠনপাঠনে তা প্রচলনের সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ কন লেন । fey 
বিহার ওডিশা ও অসম arenas এই Pre স্বীকৃতি দিলেন না, ফলে জটি” *-র সৃষ্টি 

| দিব্যজ্যাতি মঙ্জুমৰার ১১৯ 
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হল ॥ যেমন ধরা যাক, সাঁওতালি ভাষায় অলচিকি লিশিতে একটি কবিতা অথবা ছোটগল্পের 
বই প্রকাশিত হল, অন্য রাজ্যের সাঁওতাল আদিবাসী অলচিকি লিপি না জানায় একই ভাষায় 
লিখিত গ্রন্থ পড়তে পারবেন না । বিচ্ছিন্নতা রয়েই গেল । 

গ. পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অলচিকি লিশিতে পড়াবার বাবস্থা হল । সেখানে কর্মরত 
সাঁওতাল আদিবাসী শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়াশোনা করেছেন বাংলা লিপিতে । তাঁদের বয়েস 
হয়েছে, নতুন করে আর একটি লিপি শিখতে হবে, এই লিপিও রোমান হরফের মত সহজ 
নয়। wate লিপিতে ই ঈ উ উ ও ও প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। রয়েছে ব্যঞ্জন 
বর্ণের মত জটিল বর্ণমালা | এগুলোকে নিজেরা ভালভাবে আয়ত্ত করে তবেই শিশুদের শেখাতে 
হবে | বড় সহজ কাজ নয় । বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে নতুন বর্ণমালা শিক্ষণ বড় সহক্ধ নয় । বাড়িতে 
বাবা-মাও এ লিপি জানেন AT | সাহায্য পাওয়া কঠিন। 

ঘ. প্রাথমিক অবস্থায় শিশুরা যে বর্ণমালা শেখে সেগুলি পরিপক্ক হয় বাইরের নানাবিধ মাধ্যমে । 
খবরের কাগজ” গল্পের বই, দোকানের সাইনবোর্ড, বাসের বিজ্ঞাপন, স্টেশনের নাম প্রকৃতি 
থেকে । বিদ্যালয়ের কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক ছাড়া তারা কোথাও এই বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত 
হবার সুযোগ পাবে ati শিক্ষা তো শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের পাঠাপুস্তকের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ 
থাকতে পারে AT! 

s. পাঠ্যপুস্তকগুলি অলচিকি লিপিতে রূপান্তরিত করবেন বয়স্ক শিক্ষকেরা । বড় সহজ কাজ 
নয়। আশে শিখতে হবে তারপরে সঠিকভাবে পরিবর্তিত করতে হবে পাঠ্যপুস্তক । পরিভাষার 
প্রশ্নও জড়িত | সময়মত পাঠাপুস্তক প্রকাশিত হতে পারছে নাঃ শিশুরা অন্যদের থেকে পেছিয়ে 
পড়ছে! সময় চলে যাচ্ছে, ছাপাখানা থেকে বই আসহ্ছে না। ক্ষোভ বাড়ছে | 

এইসব প্রতিকৃলতার বাইরে আরও একধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হল অলচিকি লিপিকে | 

পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল বুদ্ধিজীবীদের অগ্রগণ্য দুজন পণ্ডিত মানুষের প্রসঙ্গ এখানে বলতে 
হচ্ছে | একজন প্রয়াত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দিলীপ সরেন ও অন্যজন “পছিম বাংলা'র প্রাক্তন সম্পাদক 
ধীরেন্দ্রনাথ TCH | তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় যেসব সমস্যার কথা জেনেছি তা বিশ্লেষণ করছি। 
জানালেন । এক স্পর্ধিত ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত | 

যে রাজ্যে সবচেয়ে বেশি সাঁওতাল আদিবাসী থাকেন সেই বিহারে রাজ্য সরকার স্বাধীনতার 
পরবর্তাকালে যেভাবে হিন্দি ভাষার প্রসারে এবং দেবনাগরী লিপির সপক্ষে ওকালতি করছেন 
তাতে অলচিকিকে কোনদিন স্বীকৃতি জানাবেন এমন সম্ভাবনা নেই। মৈথিলি ভোজপুরি প্রভৃতি 
ভাষাকেও জোর করে রাজ্য সরকার হিন্দি হিসেবে চালাতে চাইছেন | যেহেতু এই দুই ভাঘার 
ভিত্তি দেবনাগরি লিপি । অসম ও ওডিশার সরকার কোন আলোচনাই করছেন না অলচিকি 
লিপির সপক্ষে । তাহলে বৃহত্তর সাঁওতাল সমাজ কিভাবে যোগাযোগ স্থাপন করবে? 

শিশুরা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অলচিকি লিপিতে পড়াশুনো করল পশ্চিমবঙ্গে । যষ্ঠ শ্রেণীতে 
উঠেই এই শিশুরা পড়বে বাংল” eo ST, এগারো বছর বয়সে এইসব শিশুকে নতুন করে 
আর একটি বর্ণমালা এবং TET ETA শব্দ, নবাক্যগঠন প্রভৃতি শিখতে হবে ॥ এই শিশু বাড়িতে 
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মাতৃভাষা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অলচিকি লিপিতে মাতৃভাযা এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে বাংলা লিপিতে 
Tra ভাষায় শিক্ষালাভ করবে । আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান কি এই রীতিকে সমর্থন করে? এর ' 
পেছনে কি কোন বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তি রয়েছে ? 

পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি সাঁওতাল আদিবাসী পত্রিকা রয়েছে । এসব পত্রিকার ভাষা 
সাঁওতালি, লিপি লাংলা। যাঁরা সাহিত্যসাধনা করছেন সেইসব সাঁওতালি কবি-সাহিত্যিককে 
অলচিকি লিপি শিখে পত্রিকার রূপ পরিবর্তিত করতে হবে। ভারা নতুন লিপি শেখায় সময় 
নষ্ট করতে চান না, জার অত নতুন লিপির ছাপাখানাই বা কোথায়! ছাপাখানার মালিকেরা 
ব্যবসা বোঝেন, অকারনে সামান্য কাজের জন্য অর্থ ব্যয় করে অত সংখ্যক অলচিকি টাইপ 
কিনতে তারা aie নন । বর্তমানে সাধারণ ছান্পাখানায় সাঁওতালি পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থ প্রকাশে 
কোন অসুবিধা হয়না, কেননা তার লিপি বাংলা 

সবচেয়ে মোক্ষম যুক্তি দিয়েছিলেন প্রয়াত সরেন ও শ্রীবাস্কে । যারা অলচিকির হয়ে ওকালতি 
করছেন তারা নিজেরাই এই লিপি এখনও আয়ত্ত করতে পারেননি । উপরন্তু, ভব্ষাতের কথা 
চিন্তা করে এরা নিজেদের সম্তানদের অলচিকি লিপি পড়ানো হচ্ছে এমন বিদ্যালয়ে পাঠাক্ছেন 
না! প্রদীপের নীচেই অন্ধকার ! 

সাঁওতাল আদিবাসীদের ভাষা ও লিপির সমস্যা প্রসঙ্গে আন্তজাতিক স্তরে আদিবাসীদের 
বিষয়ে অল্প কিছু আলোচনা এসেই পড়ে ! এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের আদিবাসীদের প্রসঙ্গও 
অন্তর্ভুক্ত | উপনিবেশবাদী ও সাল্রাজ্যবাদী দেশসমূহ সবসময় চায়, মানুষ যেন তার দেশীয় এতিহ্য, 

-সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি জলাশ্রলি দিয়ে উপনিবেশবাদী শোষক দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি - 
গ্রহণ করে । এর ফলে জ্ঞাতীয়তাবোধ ও স্বদেশের প্রতি আকর্ষণ কমবে, আর তাহলেই শাসন 
ও শোষণ দীর্ঘস্থায়ী হবে। তারা ভাবে, পরাভূত দেশের আবার সংস্কৃতিই বা কি, ভাষাই বা 
ean laa NT ONE TE রানা 

canara aides ক্র আর আফ্রিকায় ফরাসি ব্রিটিশ জামনি বেলজিয়াম 
স্পেনীয় শক্তি। ভারতে ঠিক দেশীয় সংস্কৃতিকে একেবারে ধ্বংস করেনি ব্রিটিশ শক্তি, কিন্তু 
আফ্রিকার প্রতিটি দেশে সেদেশের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়॥। অবশ্য কোনভাবেই 
সবহিশে দেশীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা যায়না I 

যাইহোক, ভারত ও আফ্রিকার কথা কেন বলছি তা ব্যাখ্যা করছি। আফ্রিকার যে শত 
শত আদিবাসী গোষ্ঠী ছিল তাদের মৌখিক ভাষা থাকলেও কোন লিপি ছিল ari দু-তিনশ" 
agaa পরাধীনতায় আফ্রিকার দেশগুলিতে শিক্ষার বাহন এখন ইংরেজি, ফরাসি, ডাচ, জামান 
অথত্ যে ইউরোপীয় দেশ যে এলাকায় উপনিবেশ করেছে তার ভাষা । মধ্যবিও উচ্চবিত্ত যারা 
তারা আজ আর মাতৃভাযা জ্ঞানে না, আজ তাদের ভাষা ইউরোপীয় কোন দেশের ভাষা । 

এ বিষয়ে সাম্রাজাবাদী দেশের ভাষাতাত্বিকেরা এক ধরনের শোষক শ্রেণীর দর্শন প্রচার 

দিব্যজ্যোতি মজুমদার 0১২১ 











যদি তাদের মাঞ্চাতা আমলের অনুন্নত ভাষা ও সংস্কৃতি পরিভাশগ না করে গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ 
‘ae তবে অগ্রগতির দৌড়ে মধ্যবুগকে কোনদিন অতিক্রম করতে পারবে না। যাদের লিপি 
নেই। কিভাবে তারা লেখাপড়া করবে ? ভাষা যেখানে দুর্বল সেখানে লিপি সৃষ্টি করেও তাকে 
শিক্ষার উপযুক্ত বাহন করা সম্ভব নয় ॥ 

এই দর্শনের আসল অসৎ উদ্দেশ্য বুঝে নিতে অসুবিধে হবার কথা নয়! আবার আংশিক 
ASS আছে, অবশ্য তারা সেই সত্যের ধার ধারে না, পরাজিত উপনিবেশের মানুষকে চিন্তার 
ক্রীতদাস করতেই ব্যস্ত | 

আংশিক সত্যের কথা বলছি । লিপির সমস্যা না হয় মিটল, Gee রোমান হরফ চালু 
করে কাজ ভালভাবেই চালানো যার fey একটা ছোট দেশেও অনেকগুলি আদিবাসী গোষ্ঠী 
থাকতে পারেন । প্রতি শোষ্ঠীর ভাষাও আলাদা, প্রতিটি গোষ্ঠীর ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করে 
শিক্ষা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। উচ্চশিক্ষা তো আরও কঠিন । তাই সান্রাজাবাদীরা এই সুযোগ 
গ্রহণ করেছিল | 

আমাদের দেশের কথায় ফিরে আসি 1? ভারতের যেসব এলাকায় সংব্যাগরিক্টের উন্নত 
ভাষা ও লিপি ছিল ইংরেজরা তাকে উপেক্ষা করে শিক্ষার মাধ্যম করেছিল ইংরেজি ভাষাকে । 
সাম্রাজ্য-শাসনে কিছু করণিক, সাহায্যকারী ॥ তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল । 

অনেক ইংরেজ্জ নৃতত্রবিদ্‌ ও প্রশাসক আমাদের দেশের আদিবাসী সম্পর্কে গভীর ও 
উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন | সেসব গবেষণা নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ । কিন্তু ভারতীয় 
আদিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা সাংস্কৃতিক উন্নতজীবনের জন্য তারা বিন্দুমাত্র, চেষ্টা 
করেনি । তারা আদিবাসীদের দেখেছে গবেষণার শিনিপিগ হিসেবে । তারা বারবার বলেছেন, 
আদিবাসীদের শান্তিতে বিছিন্ন হয়ে থাকতে দেওয়াই সমীচীন, নইলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য । 
কিন্তু রেল পাতার কাজে, খনির গহুরে ঢোকানোর সময়, চা বাশিচায় কুলি-কামিন করার সময় 
তাদের এসব কথা একবারও মনে হয়নি । 
কতটা কি হয়েছে আমরা সবাই তা জানি । Fes ভাষা ও লিপির eea কি sar সে আলোচনা 
প্রাসঙ্গিক । 

পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বিচার করা যাক । পশ্চিমবঙ্গের পরিধি ভার শৰ 
নিলা পাস্তা Maen scot tains Sag deal 
লেপচা রাজবংশী খেচ প্রভৃতি আদিবাসী শোষ্ঠী রয়েছেন । এঁদের প্রত্যেকেরই সমৃদ্ধ ভাষা ও 
উন্নত লোকসংস্কৃতি রয়েছে । অবশ্য কোন শোষ্ঠীরই লিপি নেই । ধরে নেওয়া গেল বাংলা লিপি 
কিংবা সাঁওতালির জন্য অলচিকিতে শিক্ষাদান করা হবে। কিন্তু সমস্যা কি দাঁড়াবে? 

প্রান্ন দু'শো বছর ধরে বাংলায় শিক্ষা চালু রয়েছে। স্বাধীনতার পরও অর্ধ শতাব্দী প্রায় 
কেটে Etat) এখনও উচ্চতর শিক্ষা কিংবা প্রযুক্তিগত বিজ্ঞানশিক্ষায় পাঠাপুস্তক তৈরি হল না। 
অতীব লজ্জার হলেও বাস্তব সত্য । তাহলে, পশ্চিমবঙ্গের এতগুলি আদিবাসী গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েকে 
১২২] মাতৃভাষা 


















যদি মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায় তবে তার চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। 
কেননা, মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক ও পরবর্তী শিক্ষাদানই যে সবচেয়ে ভাল একথা বিশ্বের 
সব শিক্ষাবিদ স্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু কোনরকমে প্রাথমিক শিক্ষা নাহয় দেওয়া হল, 
তারপর প্রাথমিক শিক্ষার পরে আবার নতুন করে নতুন ভাবে মাধ্যমে যেতে হবে । এটা কি 


বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ? এই মাধ্যমের সমাধান না করে কিভাবে আমরা আদিবাসীদের মাতৃভাষায় 
শিক্ষার কথা ভাবব? 


= 





নভেম্বর বিপ্রবের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাষা-সমস্যার আলোচলা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ৷ 
সমাজতাস্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে এশিয়ার অংশে ও তুষারাবৃত ইউরোপ এলাকায় অনেক 
mi sith, রা Silene, Seek, dink, Gee, wee, এ 
আদিবাসী গোষ্ঠীর উন্নয়নে সোভিয়েত সরকার তৎপর হলেন | অল্পদিনের মধ্যে প্রভূত অর্থনৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটল। প্রশ্ন দেখা দিল শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কি করা হবে । 

সোভিয়েত দেশের ভাষার ক্ষেত্রে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যোশেফ স্তালিনকে 1 ভাষা বিষ যে 
স্তালিনের অনন্য একটি গ্রন্থও রয়েছে । তিনি সমাজতান্ত্রিক মানবিক বিশ্বাস থেকে সিদ্ধান্তে এলেন 
যে, এইসব আদিবাসী গোষ্ঠীকে তাঁদের নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হবে । যেহেতু সমাজতান্ত্রিক 
দেশ এবং মানবকল্যাণই যার প্রাথমিক শর্ত তাই পূর্ণ উদ্যমে এই সব আদিবাসী গোষ্ঠীকে তাঁদের 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু হল । লিপির প্রশ্নও তাঁরা সমাধান করলেন । বেশ কিছুকাল 
ধরে এই পদ্ধতি কার্যকর হল । অগ্র্গতিও পরিলক্ষিত হল । কিন্তু এইসব আদিবাসী গোষ্ঠীকে 
মূল সোভিয়েত ইউনিয়নের অশ্রশ্শতির সামিল করতে হলে শুধু তো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার 
চৌহদ্দির মধ্যে আট্‌কে রাখলে চলবে না! অগ্রগতি প্রয়োজন । উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান গবেষণা ও 
প্রযুক্তিবিদ্যাও আয়ত্তে আনতে aa চিন্তায় বিবর্তন ঘটে শেল । না, হচ্ছে না, হওয়া সম্ভব 
নয়। নতুন ভাবনায় উজ্জীবিত হতে হচ্ছে। 

শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজ্বিজ্ঞানী এবং ভাষাবিদেরা সিদ্ধান্তে এলেন, এইসব 
আদিবাসী গোষ্ঠীকেও প্রাথমিক শিক্ষার পর রুশ ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষালাভ করতে হবে । নইলে 
মূল শ্রোতের সঙ্গে কোনভাবেই মেলানো যাবে না, উন্নয়ন ঘটানো অসম্ভব । তাঁরা প্রাথমিক - 
সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন। 

ভাষাবিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানও আমার নেই। ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি কিংবা আমার 
আশৈশব অতি ঘনিষ্ঠ সাঁওতান আদিবাসীর ভাষা ও লিপির সমস্যা কিভাবে সমাধান হবে T ও 


আমি জানি ari শুধু কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করলাম, সমাধানের সূত্র আমার অজানা! <" = 

















ভাষাবিজ্ঞানীরা এর উত্তর দেবেন । আমি মনেপ্রাণে শুধু আদিবাসীদের অর্থনৈতিক, সাংস্কাতি = 
ও শিক্ষাগত উন্নয়ন কামনা করি । 
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0 রিপোর্ট 
0 বাংলাবিদ্যা সম্মেলন, যাদবপুর : বিবরণী - 

৩০ মার্চ, ১৯৯৩, মঙ্গলবার, বেলা ১২টা ২০ মিনিটে “বাংলা বিদ্যাচচা বিষয়ে 
আললোচনা-চক্রের উদ্বোধন করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডিন ডঃ অমিয় দেব 
জ্রানান যে, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা বলেই, বাংলা সাহিতোর সঙ্গে সঙ্গে — বাংলা বিদ্যাচচরি 
সামগ্রিক চেহারাটা ঠিক কী, কেন সেই চর্চা, কেমন তার প্রবাহের ধরণ, কোথায় তার ইতিহাসের 
রা sas ademas on ae 
বা প্রথাসন্মতভাবে কতটা এবং কি বিচারে -এ্রহণীয়, wt tales eee বিদ্যার 
অনুসন্ধিতসায় আলোচ্য বলে মনে করে শ্রী-দেব আরো জানান যে, বাংলা বিদ্যাচচাকে জাদুঘরের 
দূরত্ব থেকে সরিয়ে এনে তার সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পথের (রাস্তার) চলাচল তৈরী করাই 
SAS গবেষকের Bei বাংলা বিদ্যাচচশ্র মতো একটি বিষয়ে আলোচনা-চক্রের আয়োজন 
করায় ডঃ দেব বাংলা বিভাশগগ-কে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন | 

নিজের সৃচনাভাষণের শুরুতেই ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র “বাংলা নিদ্যাচচ বিষয়ে তার ব্যক্তিগত 
প্রবণতাটি ব্যক্ত করেন, যাতে এই বিষয়টিকে সাহিত্যজিজ্ঞাসার প্রাসঙ্গিকতায় অস্বিত করেই নিতে 
চান তিনি । আন্তরিক অর্থে এর বাঙালীয়ানায় আবদ্ধ না থেকে ভারতীয়ত্বকে,__ এবং তাকেও 
পেরিয়ে সর্বজনীনতাকে স্পর্শ করাই এই বিদ্যাচচরি যথার্থ লক্ষণ বলেও মনে করেন তিনি। 

সাহিত্যের একটি পর্বের সঙ্গে পবন্তিরের তুলনামূলক আলোচনা যে লেখক মনের মর্মমূলকেই 
উৎসারিত করে ॥তিনি বলেন, বাংলা সাহিতোর ইতিহাস পযালোচনা নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণাত্মক 
হওয়া জরুরী | বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা উচ্চারণের পরিবর্তন ঘটা সত্তেও কিভাবে অপরিবর্তিত 
থেকে যাচ্ছে বহু বাংলা বানান, — “বাংলা বিদ্যাচচ-র এই বহু সমস্যা অথচ বহুমুখী সম্ভাবনার 
দিক্‌ উল্লেখ করে তরুণ প্রজন্মকে একসঙ্গে একাজে আসতে বলেন শ্রী মৈত্র | 








গতকাল প্রথম অধির্বেশনের বিষয় ছিল-_-“উনিশ ora বাংলা বিদ্যাচচা : 
প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের সূচনা ও Faden? । মূল বক্তা হিসেবে শ্রী শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, 
‘প্রতিষ্ঠান’ শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ ‘cestablishmcnt’-কে এড়িয়ে ‘institution’ -এর দিক 
থেকেই একত্রে বিষয়টিকে পযালোচনা করতে চান বলে জানিয়ে তথ্যানুক্রনে প্রমাণ করতে চান 
যে কিভাবে ‘প্রতিষ্ঠান’ অর্থ এখন ‘একাডেমি’ হয়ে দাড়াতে AMMA, — যা প্রায় সর্ব-ভ 
যার অনুবাদ হয় না! 
কারণে বাংলা-ভাষা শিক্ষার সঙ্গে কি সুবিপুল পার্থকা আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের, — 
বাংলা ভাষাচ্চাকে সংগঠিত এবং সার্বিক প্রয়াসে যা এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে, সেদিনের 
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আর, সাহিত্য-পরিঘদের অনেক আগে রামমোহন রায়ের সাংগঠনিক চর্চা, জীবন্ত প্রতিষ্ঠান 
STATA বিদ্যাসাগরের একক প্রয়াস — হিন্দুকলেজ, frais, স্কুল বুক সোসাইটি কিভাবে 
নিজ নিজ প্রয়াসে তৈরী করে চলেছিল বাংলা বিদ্যাচচরি একটি বহমান ধারা, এই সবই প্রসঙ্গত 
তাঁর বিশ্লেষণে জায়গা পায়। 
alle ফিজিক্যাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান AATA কলেজের অধিবেশন, বিজ্ঞানকে পাঠ্য-বিষয় হিসেবে 
ভাবার প্রচেষ্টা, পি.এস্‌. মন্টেগুর কল্পনায় বাংলা প্রেসিডেন্সি বিভাগ, অক্ষয়কুমার দত্তের 
বিজ্ঞানচচাঁ, ১৮৪৫-এর ফ্রেনোলজিক্যাল সোসাইটি এবং ১৮৭৬-এর ইন্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন 
ফর্‌ দ্য কাল্টিভেশন অব্‌ সায়ান্স-এর প্রতিষ্ঠা-ইভ্যাদি তথ্যগুলি সহযোগে উনিশ শতকের বঙ্গ 
বিদ্যাচচয়ি বিজ্ঞান-মনস্কতার দিকটিকে প্রকাশ করতে চান । 

উনিশ শতকের ব্যক্তির পাণ্ডিত্য যে বিশ্বমনীযাকে স্পর্শ করেছে, ১৯ শতকের বিদ্যাচা 
— এমন কি বাংলা-বিদ্যাচচরিও সেই ব্যাপ্ত পটের দিকটা উল্লেখ করে প্রথম অধিবেশনের 
মূল বিষয়ের দ্বিতীয় বক্তা শ্রী দেবশ্রসাদ ভট্টাচার্য, ১৯ শতকের ইতিহাস-সচেতনতার কথাও 
বিশেষভাবে মনে করাতে চান, যে ইতিহাস-সচেতনতা নিবন্ধ ছাড়িয়ে সৃজনমূলক সাহিতোও 
তার যাতায়াত অবাধ করেছে । কিভাবে প্রাচা-প্রতীচ্যে একইসঙ্গে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে ব্যক্তি, 
— যেমন দ্বিমুখী প্রয়াসে নিবন্ধে-সৃজনেও | আর এই ১৯ শতকেই কখন তৈরী হয়েছে মানুষের 
ইতিহাস — যার অন্যতম প্রবক্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, — শ্রী ভট্টাচার্য ১৯ শতকের অস্তনিহিত 
এবং অর্জিত সেই প্রবশতাগুলির কথা আলোচনা করার পর 

এই অধিবেশনের শেষ বক্তা শ্রীমতী সোনালী রায় উনিশ শতকের বাংলা বিদ্যাচচরি 
নারীশিক্ষার প্রয়াস-কে যুক্ত করে নিতে চেয়ে, OSTA বালিকা বিদ্যালয়, pres ফিমেল স্কুলশুলির 
মতো প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াসের কথা বলেন, যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি were বা মধ্যবিত্ত ভদ্র 
পরিবারে নিজেকে প্রসারিত করতে পারেনি তখনো, যে প্রয়াসে সিদ্ধ হতে চেয়েছেন বেথুন 
কিংবা ‘ব্রাহ্মবন্ধু সভা’ বা “বামাবোধনী” পত্রিকার মতো “অবলাবাক্ধব” পত্রিকাও | 

প্রশ্নোত্তর পর্বে শ্রীমতী সুতপা ভট্টাচার্য ১৯ শতকের বাংলা বিদ্যাচচায় জ্োড়াসাঁকোর 
ঠাকুর পরিবারের অবদানের দিকটির কথা প্রসঙ্গত যুক্ত করতে চান | 

অন্যদিকে, শ্রী বিজিত দত্ত, bikes কাদির ডিজি 
করে জানান যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গদা-চচরি কোনো উত্তরসূরিত 
এসে সোহয়নি, _ একথাটি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। বাংলা বিদ্যাচচারি ক্ষেত্রে 
বিজ্ঞানচচরি প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে একটি epg এসেছিল বিভাশ্বীয় এক ছাত্র তীর্থস্কর মিত্রের কাছ 
থেকেও | 
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৩০ m, — দ্বিতীয় অধিবেশনের মূল বিষয় ছিল : “বাংলা ব্যাকরণ, অভিধান, পরিভাষা 
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লেখা সম্ভব বলে জানিয়ে, — তুলনায় কিভাবে এবং কেন জটিল হয়ে যায় মাতৃভাষায় এই 
bof, তা বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে বারে বারে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন বাংলা-বিদ্যাচচাঁ-য় 
বি-পারসিকীকরণের সমস্যাটি, — আর তার ফল হিসেবে সংস্কৃতায়নের প্রবণতা আরোপিত 
হবার সমস্যাও, যে দুটি সমস্যার মূলে তিনি ক্রিয়াশীল হতে দেখেন সম্প্রদায়গত বিচ্ছিন্ন তার 
TH রাজ্রনীতি। আর, এরই কারণে — অভিধানে যেমন তৎসম শব্দ গৃহীত, — তেমনই 
বর্জিত হলো “যাবনী" tafe ‘আরবী’ -“ফরাসী’ শব্দ, এমন কি দেশী শব্দও, — অভিধান 
তৈরীর ক্ষেত্রে এই সংকীর্ণতার উল্লেখ করে তার স্ট্যাশ্াডহিক্রেশনের সমস্যা, অর্থের ক্ষেত্র 
অভিব্যান্তি-অব্যান্তি দোষের সমস্যার কথাও বলেন তিনি। 

কোষগ্রন্থের ক্ষেত্রে সাধুভাষা আর কতদিন গ্রহণযোগ্য হতে পারে এই প্রশ্নটি তুলে, পরে 
“পরিভাষা সম্পর্কেও এর তশসম-শব্দনিষ্ঠতার প্রতি অভিযোশগ জানান তিনি । 

বিষয়টির প্রথম আলোচক হিসেবে ডঃ উদয়কুমার চক্রবর্তী ডঃ দাশ উল্লিখিত 

বি-পারসিকীকরণের কারণ হিসেবে ক্রিয়াশীল হতে দেখা হিন্দু-সুসলমানের spy বিভেদ সত্যিই 

কতটা গ্রহণযোগ্য, সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে অল্প পরেই বলেন যে, অভিধান-কোষগ্রস্থ 
ভাষার ধারক ও areas) অধিকাংশ বাংলা ব্যাকরণ যে শেষ পর্যস্ত শব্দকল্পদ্রম-এর দিকেই 
এশিয়ে শেছে, — সে কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে ১৯ শতকের চরিত্রের বিশ্বমনীষার তুলনায় 
সংকীর্ণ সীমায় আটকে যাওয়াকেই কোষগ্রস্থাদির সীমিতির একটি কারণ বলে অভিমত প্রকাশ 
করেন তিনি । সাহিত্য এবং ভাষা-বিক্ঞানের মধ্যে ইদানীং যে বিরোধ তৈরী হচ্ছে তাও 
ব্যাকরণ-নিশা্ণে বাধাজনক বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক চক্রবর্তী । 

ডঃ নির্মল দাশের বক্তব্যকে সমর্থন করে এই অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তা Gs মৃণাল নাথ 
বলেন,-_ ব্যাকরণ রচনার ধারাবাহিকতায় এটা লক্ষণীয় যে, মাতৃভাষার ব্যাকরণ নয়, — 

ং মান্য ভাষার ল্যাকরশই লেখা হয়েছে এ'যাবশুকাল । ডঃ দাশ উল্লিখিত বি-পারসিকীকরণের 
বৈশিষ্টাটিকে অবশ্য: পরিকল্পিতই বলতে চান মৃণালবাবু | আর মনে করিয়ে দিতে চান জ্ঞানেন্্রনাথের 
অভিধানে ব্যবহৃত Tolls শব্দাবলীর কথা, “বঙ্রীয় শব্দকোষ”-এর তৎসম শব্দ-বাহুল্যের পাশে 
তার ভিন্ন চরিত্রের কথা | 

দ্বিতীয় অধিবেশনের শেষ আলোচক শ্রী সুনীলবিহারী ঘোষ আলাদা করে যে বিষয়টির 
কথা উল্লেখ করেন; তা JAANA বাংলা । প্রসঙ্গত মুসলমানী বাংলা বইয়ের সংকলন সমস্যা 
নিয়েও তিনি আলোচনা করেন | 
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কোষ গ্রচ্থের বিষয়ে ‘arab বিব্লিওগ্রাফি* এবং “রেট্রসশেক্টিভ্‌ বিবৃলিওগ্রাফি”তেত কিভাবে 
পিছিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ, সেই সমস্যার দিকৃটিও শ্রী ঘোষ তাঁর আলোচনায় তুলে ধরেন I . 
প্রশ্নোত্তর পর্বে, সেই সময়ের সংস্কৃতায়নের একটা ঝোঁকের কথা অস্বীকার না করেও 
দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য “প্রাকৃত-কল্পতরু' বা শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে চান, 
যাঁরা প্রাকৃত বা কথ্য-বাংলার দিকেও মনোযোশী হয়েছিলেন | 
সংস্কৃতের.চাপ ছাড়াও বাংলা-ব্যাকরণ-অভিধান চচাঁয় অন্য কোনো চাপ ছিল কি না, 
ব্যাকরণ অভিধান তৈরীর সুত্রটা ঠিক কী হতে পারে, সিন্ক্রোনিক পদ্ধতিতে কেন বাংলা ব্যাকরণ 
লেখা যাবে না, এই প্রশ্রগুলি এসেছিল শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে | 
পরে প্রশ্রগুলির উত্তর দেন ডঃ নির্মল দাশ । 
আলোচনা-চক্রের দুটি অধিবেশনই পরিচালনা করেন ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র | 
বুধবার, Osa, ১৯৯৩___ বাংলা বিদ্যাচ্চা আলোচনার দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনের 
বিষয়ছিল ‘পুথি-সংগ্ৰহ ও সম্পাদনা সুত্রে নুতন বিশ্লেষণ” | 
এ"বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে ডঃ রমাকাস্ত চক্রবর্তী বলেন যে, আমাদের 
দেশের আবহাওয়া পথি-সংরক্ষণের উপযোগী না হওয়ায় GACH তা নষ্ট হয় অধিকাংশক্ষেত্রেই | 
একটি দু'টি যে বেচে গেছে তার মধ্য থেকেই, তা কেবল ধর্মের খাতিরে । 
পৃথি বা পুস্তক তৈরীর প্রাচীন নানা উপায় বিশ্লেষণ করে, wit ee see 
ভাষা-সাহিত্যচচয় অপরিসীম অবদান রেখে যেতে পারে, সে বিষয়টি তথ্য-সংযোগে ব্যাখ্যা 
করেন তিনি । 
কুলভ্ভী পুথি কিভাবে ইতিহাসে ব্যবহৃত হয়ে ইতিহাসকে বিপথে চালিত করেছে, সে বিষয়টিও 
সাহিত্য পরিষৎ -এর পুথি স্ম্হের নিষ্ঠার কথা ভূয়সী প্রশংসায় উল্লেখ করে অধ্যাপক 
ofa পাঠে-পাঠান্তরে কিভাবে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি তৈরী হয়, এমন কি, কখনো যে 
তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতাও আসে, সে বিষয়টি সম্পর্কেও অধ্যাপক চক্রবর্তী সবাইকে 
সহজিয়া পুথির কথায় ধর্মীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গেই যে ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্বও অনেকখানি, 
এর উল্লেখ করে পরে শ্রী চক্রবর্তী বলেন, ধর্মীয় সার্বভৌমত্বের উপরে আর মাত্র একটি দু'টি 
ক্ষেত্রে বাংলা পুথিতে পাওয়া বায় প্রেমষজ আখ্যান । 
প্রথম আলোচক হিসাবে ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাল্র পুথি আলোচনা নিয়ে 
বলতে শিয়ে প্রথমেই “পুথি” বানানে চন্দ্রবিন্দু যোগ-অফযোশ নিয়ে একটি বিতর্ক ঘনিয়ে তুলতে 
চান। 





জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে কীভাবে কী কী পুথি সংগ্রহ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কীভাবে 
১১৯২৬ বঙ্গান্দে বৈষ্ণব পদাবলী সংকলন করছেন রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন পুথির WAT, ১৩০১ 
বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিযৎ-এর সম্পাদক হবার পর পুথি. সংগ্রহের উদোশে কতখানি উদ্যোশীা 
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হন, — এই বিষয়গুলি অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় জায়া পায় । 

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় সংস্কত-পালি পুথি সংগ্রহে 
বলীন্দ্রনাথের আগ্রহ, বহিভারিতের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ার পর পারসিক এবং বলী দেশের পুথি 
FLAS তথ্যাবলী জ্ঞানানোর সঙ্গে সঙ্গেই শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় পুথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে 
বধ গ্রনাথের আদর্শ ও নির্দেশগুলি উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করেন । সুসলমানী পুথি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
অ:একেহল বিষয়টি বুঝিয়ে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তার আলোচনা শেষ করেন | 

ডঃ লবিরগ্রন চট্টোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় “পুথি” “পুখির বিরোধ বিষয়ে বলতে গিয়ে 
শব্দ ;কে চন্দ্রবিন্দু বর্জিত বলে উল্লেখ করেন । পুথিতে যে যতিচিহ্ন তার নিজস্ব নিয়মেই ছিল, 
সে বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত জানিয়ে, পুথির লিপিবিভ্রাটে পাঠকের দিক্‌টিও অঙ্গীভূত করতে 
চান । 

মঙ্গলকাব্য-কে জানপদী সাহিত্য বলে উল্লেখ করে তিনি জানান যে, বৈষ্ণব সাহিতোর 
পুথি যত WH লেখা, কৃত্তিবাসী মঙ্গলকাব্য তেমন নয় । যেহেতু বৈষ্ণব সাহিত্যের পুথির উচ্চমার্শ 
মঙ্গলকাব্যে ছিল AT | বাংলা পুথি কিভাবে সমাজের কাঠামোকেও তুলে ধরে প্রায়শ, সে বিষয়টি ও 
ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনায় SET পায় । আদর্শ পুথি সম্পর্কে নিজের অভিমত জানিয়ে ডঃ 
রবিরঞ্রন চট্টোপাধ্যায় তাঁর আলোচনা শুরু করেন | 

বিষয়টির শেষ আলোচক হিসেবে ডঃ প্রশাস্তকুমার দাশগুপ্ত বাংলা বিদ্যাচচরি প্রেক্ষিত 
ছিল না বলে জানিয়ে, ডঃ দাশগুপ্ত পরে জানান যে পুথির মূল লেখক আর অনুলিপিকার 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্ন ব্যক্তিই হতেন ॥ আর এই অনুলিপিকারের সুন্দর করে লেখার দায় কিভাবে 
লিপির চেহারার ‘বিবর্তন ঘটিয়েছে, তা বুঝিয়ে ডঃ দাশগুপ্ত বলেন যে, পুথির সর্বমান্য কোনো 
পাঠনিদেশ পাওয়া সম্ভব নয় ॥ 

এমন কি, পুথির লিপিতে সাক্ষেতিক fies যে ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে উল্লেখ করে 
তিনি পরে জানান যে, এখনো পর্যন্ত বহু পুথিই পড়ে আছে অবহেলায় 1 এইসব পুথি সংগৃহীত 
সংরক্ষিত হবার পর যতক্ষণ না পর্যস্ত সেই পৃথিগুলি থেকে আঞ্চলিক বা সামগ্রিক বাংলাদেশের 
সামাজ্রিক মানচিত্র না ASH, যায়, ততক্ষণ বাংলা বিদ্যাচচা সম্পূর্ণ হতে পারে AT |. 

শ্রী অক্ষয়কুমার কয়াল সভাপতির দ্বারা অনুরুত্ধ হয়ে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা থেকে জানান 
যে, রবীন্দ্রনাত্বের কথামতো VBS পাঠের হুবহু একই বানান রক্ষা করা অসম্ভব, যেহেতু একই 
পথিতে একই বানানের একাধিক চেহারা পাওয়া বাচ্ছে॥ এ বিষয়ে নানা উদাহরণ বিশ্লেষণ করে 
বিষয়টি নিয়ে taf সহকারে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন 

প্রসঙ্গত শ্রী বিজিত দত্ত-ও এ-প্রসঙ্গে, পুথিপাঠের দুবেধ্যিতার জনা সংস্কৃত-পাঠের 
প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ SCAT | 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নের উপাদান হিসেবে জ্রীবনী এবং গ্রন্থপ্জী সংকলনের 
১২৮০] মাতৃভাষা 














ভুমিকা । 

. ডঃ অলোক রায় এর মূল বক্তা হিসেবে জানান যে, “শ্রীমঙ্গল এ পাওয়া বইয়ের 
প্রথম যথার্থ প্রাথমিক প্রচেষ্টা পান AS সাহেবের মধ্যে | রাজেন্দ্রাল মিত্রর “বাংলাভাষার উৎপত্তি” 
কে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌চিহ্ন হিসেবে নির্দেশ ক'রে তিনি বলেন যে, — ইতিহাস চেতনার 
প্রসারে “বিবিধার্থ সংগ্রহ" সা oe বিছিন্ন ভাবে হলেও | 

পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-র কবি-জীকমী র তহাসিকের, জীবনীকারের, সাহিত্য 
সমাললোচকের যে তিনটি মাত্রা পাওয়া গল, তাই পরবর্তীকালে বর গ্রহে বা রচনায় এক 
কথায় সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় বাক্তিকে আগ্রহী করেছে বলে শ্রী রায় জানান | 
Sanskrit School আর English School -এ বিভক্ত করেন সেই সঙ্গে আধুনিক বাংলা 
‘The literature of Bengal -- এ জাতীয় অগ্রন্দতির সূত্রে স্শহিতাকর্মকে বিশ্লেষণ করার ate 
পথ প্রস্তুত করে দেন, ভাহলে তার রীতি পদ্ধতিকে পরিণতি দেন দীলেশচন্দ্র সেন । ক্রমে এই 
eres সাহিতোর Sears নূতন মাত্রা দিল, কিন্তু তা পূর্ণতা পেল না গ্রন্থপণ্জীর অভাবে। 
১৯ শতকের সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্রটি পেরিয়ে বিশ শতকে কতটা এগনো. সন্তৰ 
হলো- এবিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন | 

আলোচক ডঃ তল্লব সেনগুপ্ত ডঃ অলোক রায়ের বক্তব্যে উল্লিখিত বিশ-শতৃকের wl 
বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একথা মেনে নেন যে, বিশ শতকের সাহিত্যের ইতিহাস রচনার 
যেমন তথ্যগত বিভ্ৰান্তি আকেখসর্ব্ধতা যদিও আছে, এমন কি পূর্ববঙ্গেও, সেরকম সব Ce 
‘ৰে তেন কিন্তু আবা হলো না এখনো, এ বিষয়টির দিকে নির্দেশ করে তিনি তার আলোচনা 
শেষ করেন! 

এরপর ডঃ সত্যৰতী MB গ্রন্থপজ্জীর সঙ্গে গ্রস্থকারের জীবনের যোগ কোথায়, a 
সঙ্গে শিল্প সংযোগ আর তার সঙ্গে সমাজের অন্বর কিরকম, এই বিষয়গুলিকেই তাঁর 
বিষয়বন্ডু হিসেবে গ্রহশ করতে চান I 

নানা রচনায় আলাওল যেভাবে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন, “মনসামঙ্গলে" বিজর গুপ্তের 
SPAS, “দুহামিঙ্গল” -এর রচয়িতা তবানীপ্রসাদ রায়ের আত্মপরিচর়গুলি কিভাবে প্রথানুশগত 
স্বভাব শেরিয়ে mires ইতিহাসে বিশেষ মাত্রা যুক্ত করতে পারে ; সে বিষয়গুলি নিয়ে ভাবাতে 
ভান ডঃ গিরি ॥ ক্রস-রেফারেন্দই বা কিভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাজে লাগা সম্ভব, 
সে বিষয়টি নিয়েও তিনি আলোচনায় আলোকপাত করেন ॥ ' 

দীনেশ চন্দ্র সেনের দুর্বলতার বিষয় মেনে নিয়েও তথ্য বা ইতিহাসের সঙ্গে শিল্পী হুযুর 

বাংলাবিদ্যা : বিবরণী 4 ১২৯ 























যোগ. থাকা অবশ্যস্তাবী নয় কি? এ প্রশ্ন এসেছিল প্রশ্নোত্তর পর্বে অধ্যাপক দেবব্রত ঘোষের 
কাছ থেকে | | 
একটি দুটি প্রশ্ন তুলে ধরেন দেবশ্রসাদ ভট্টাচার্য এবং শ্যামাপ্রসাদ ভন্টাচার্য। পরে সে 





কৃতজ্ঞতা 0 ১. সৌরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্ব__ অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাঙগ । 
২. বাসবী রায়-_ বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 


1১৩০0) মাতৃ; ভাষা | 





নীতীশ বিশ্বাস 0 
ভারতের বাইরে বাংলা-ভর্চা O 
একটি সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা 0 ভারতের বাইরে যে বাঙ্গালীরা আছেন এবং বেশ জাঁকজমক 
করেই বেঁচে আছেন তার একটা সাম্প্রতিক ছবি আমরা সংবাদ পত্রের মাধ্যমে জানতে পারলাম | 
ঘটনাটি হ’ল উত্তর আমেরিকার বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশনের পঞ্চদশ সন্মেলন | 
TS ৩০শে জুন থেকে ২রা জুলাই (১৯৯৫) My এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নিউ 
ইয়ার্কের হোয়াইট প্লেনস-এ। এখানে সমবেত হন সমগ্র আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানে 
প্রবাসী বা অনাবাসী বাঙ্গালীরা । এদের মধ্যে কেউ এসেছেন ভীরত থেকে কেউবা বাংলাদেশ 
ঘেকে। Cultural Association of Bengal, North America’ র এই মহাবঙ্গ সম্মেলন 
lain ili ial i ili tis 
শ্রী জ্যোতি az | 
sae afi E S wane টিন fan eer wel oe ees a 
কেবল বাংলা-বাংলা-গন্ধ মাখা, খাঁটি বাংলা AW | নতুন প্রজন্ম তো বাংলা জানেই না, বিগত | 
প্রজন্মের অনেকেই বাংলা ভুলতে বসেছেন | আর সেখানে বাংলা চর্চা করছেন বি-ভাষী মানুষেরাই । 
এ বিষয়েই আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা | 
wary 0 ভাষাচার্য সুলীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়ের প্রদত্ত তথা অনুসারে ভাষাভাষী জনসংখ্যার 
হিসেবে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ ভাষ্য ব্রিটানিকা আটলাস (৯২)-এ তথ্যানুসারে অবশ্য এই 
স্থান পঞ্চম। তাদের তালিকার প্রদত্ত ক্রমগুলি এইরকম- _১ম- চীনা ভাষা, ২য়-_ স্পানিশ 
ভাষা, ৩য়-_-ইংরেজি ভাষা, ৪র্থ---হিন্দী ভাষা এবং ৫ম-- বাংলা ভাষা ! 
কিন্তু জনসংখ্যার হিসেবে যাই থাক না কেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা 
হিসেবে স্বীকৃত হবার আশে আস্তজাতিক ভাষা মানচিত্রে বাংলা ভাষার পরিচিতির সূত্র ছিলেন 














“বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ” | রবীন্দ্রনাথ ই বাংলাভাষা জননীর সেই সূর্য-সম্ভান, যাঁর আলোকে বিশ্বলোকে 
বাংলা সাহিতোর পরিচিতি, অনুবাদ, sof ও গাবেষপা। আর রবীন্দ্রনাথ প্রাচোর পরিব্রাজক 


বহু ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার ও সংস্কৃতির সম্প্রীতির সম্পর্ক । তাই আজকের যে তথ্য আমরা 
পাব সেখানে এখনও আস্তজ্জতিক রাষ্্রিক ভাষা হিসেবে বাংলা চচারি ব্যাপক উদ্যোগ শুরু 
হয়নি- হয়েছে ভাবের ভাষা হিসেবে সাহিত্য অনুরাশীদের চচাঁর সূত্রে । তাই সর্বত্র গড়ে শুঠেনি 
রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এসব প্রতিষ্ঠান___অনেক ক্ষেত্রেই চচরি ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থেকেছে বাক্তিক চেষ্টায় ।. 
এসব বাদে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের কথা আমরা জেনেছি- তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে 
দেওয়া হলো | 

ব্রিটেন 0 এদেশের প্রখ্যাত ও এতিহ্যপূর্ণ যে প্রতিষ্ঠানটিতে বাংলা চর্চা ও গবেষণার 
সুযোগ আছে তার নাম “স্কুল অব ওরিয়েন্টাল আশ আফ্রিকান স্টাডিজ” (School of Oriental 





and African Studics, England). কবি ও অধ্যাপক উইলিয়াম রাদিচে (William Radice) 
-এর মুখ্য আকর্ষশ। তিনি নিজে অনুবাদ করেছেন মাইকেল মধুসূদন NCSA মেঘনাদ বধ কাব্য । 
আর এমনকি রবীন্দ্র নাটক ‘ডাকঘর’ (The Post Office), প্রযোজনাও করেছেন | এছাড়া 
AST আছে রবীন্দ্র চচরি কেন্দ্র । শাস্তিনিকেতনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের সংগঠক 
এলম হস্টি। 
কেম্িজ বিশ্ববিদ্যালয় O এখানে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন জে ডি 
আগ্ডারসন নামে এক গবেষক । যিনি ঢাকা শহরে কাটিয়েছিলেন বেশ কিছুকাল । 
ংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের জন্য বিভিন্ন কাউন্টি স্কুলে বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা করা 

হযেছে । এজন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যসৃচট পাঠাশ্রন্থ ও শিক্ষকের ব্যবস্থা তারা করেছেন | এছাড়া কাউন্টি 
(জেলা) গ্রস্থাশারগুলোতে চাহিদার ভিত্তিতে কিছু কিছু বাংলা বই রাখা হয়ে থাকে । বি বি 
সি-র বাংলা অনুষ্ঠান তো নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ । এখানে বাংলা ঘোষক ও শিল্পীদের বড় 
অংশই এাংলাদেশের হলেও ভারতের শিল্পীদের উপস্থিতিও লক্ষা করা যায় । প্রবাসী বাঙালীদের 
আয়োজিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার 
মাধ্যমেও এসব ক্ষেত্রে পরোশ্ষ কিছু বাংলা চর্চা হয়ে থাকে। 

আমেরিকা (USA) 0 এদেশে বাংলা চচরি প্রধান কেন্দ্র শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দক্ষিণ এশিয়া ভাষা ও সভ্যতা বিভাগ্গ। বহুদিন পর্যন্ত এই কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ ছিলেন প্রখ্যাত 
গবেষক ও পণ্ডিত এডওন্নর্ড ক্যামেরন ডিমক । তিনি অবসর নিয়েছেন | ইনি বৈষ্ণব পদাবলীর 
যে অনুবাদ প্রকাশ করেন ভার শিরোনাম “এ. Praise ef Krishna’! তাঁর অনুদিত অন্য 
গ্রন্থটি হলো বৈষ্ণব সাহিত্যের আকর গ্রন্থ “চৈতন্য চরিতামৃত” | এটির প্রকাশক অবশ্য হার্ভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয় | বাংলার সহজিয়া বৈষ্বা কালট বিষয়ক তার গ্রন্থ ‘‘The Place of Hidden 
Moon.” । তাঁর Seine বাংলার মধাযুল্গর আখ্যান গ্রন্থ “The Thief of Love and Other 
Stories’! এছাড়া Ropers বাংলা কথশপকথন শিক্ষার জন্য তিনি যে অসাধারণ গ্রন্থটি রচনা 
করেছেন- -শুলেছি অন্যান্য গ্রন্থের মতো এটিও খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । এই প্রখ্যাত 
বাংলা-প্রেমীকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ‘দেশিকোত্তম’ উপাধিতে সম্মানিত করেছেন | 

শিকাত্গো বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত কেন্দ্রে কর্ণধার অধ্যাপক feta বি সিলি বাংলার আধুনিক 
কবি জীবনানন্দ দাশের উপর একটি পূণঙ্গি প্রস্থ রচনা করেছেন । গ্রন্থটির নাম ‘A Poet Apart’ t 
এজন্য তিনি ‘আনন্দ’ পুরক্ষার পেয়েছেন | এছাড়া নৃতত্বের গবেষক রন BHAT (Ron Inden) 
হিন্দুদের জাতি-সম্পর্ক নিয়ে এবং অধ্যাপক র্যালফ নিকোলাস (Ralf Nicolus) বাঙালিদের 
সামাজিক নৃতত্ব নিয়ে গবেঘণা করেছেন | বাঙালীর দুর্গপুজা নিয়ে গবেষণা করেছেন গবেষক 
আকোল Broa (Aacos Astor) | 

শিক্তাপো fawfresreran রবীন্দ্র সাহিতোর উপর কাজ করেছেন শ্রীমতী ম্যারী এস লোশো 
(Smt. Marry S Lago) | রবীন্দ্র অনুবাদে দক্ষ শ্রীমতী লোগো কৃতিত্বের সঙ্গে নষ্টনীড়-এর 
অনুবাদ করেন-—‘The Broken Nest’ শিরোনামে | 














১৩২৯ মাতৃভাষা 





এই প্রতিষ্ঠানের ভাষা বিজ্ঞান ও দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী মিরিয়াম ক্রেম্যান 
অনুবাদ করেছেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন “শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের” । বাংলাভাষা 
বিজ্ঞানের নানাদিক নিয়েও তিনি কাজ করেছেন । গবেষক রিকি সলোমনের বিষয় ছিলো মক্ষলকাব্য 

এই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক ভাষা শিক্ষা থেকে পি এইচ ডি পর্যস্ত নিয়মিত বাংলা oof 
করা হয়। আমেরিকায় অনা যেসব বাংলা চর্চা কেন্দ্র আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি 
হলো (ক) মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় (মিনিয়া শোলিস)- এদের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগে 
একসময় বাংলা পড়ানো হতো। বর্তমানে বন্ধ আছে। (খে) হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় 
(হনোলুল্)_ এখানে বাংলা বিভাগে অধ্যাপক র্যাচেল ভন বমার । এটিও বন্ধ হয়ে গেহে। 
(গে) কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (নিউ ইয়র্ক)_ এখানে বাংলা পড়ানো হয়, তবে কোন নিয়মিত 
কোর্স নেই । (ঘ) ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বার্কছল)- এখানে বাংলা বিভাঙ্ম খোলা 
হয়েছে । ডে) কানাডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মধাযুগ বিশেষজ্ঞ যোশেফ ওকোনেল (Jo seph 

O’connel) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে 

রা eae 
সঙ্গে এ নিয়ে কাজ করে শেছেন। ভয়েজ অৰ আমেব্রিকাগর বাংলা সংবাদ ভাষ্য এবং 
ভারত-বাংলাদেশ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান বাংলা চচরি অন্য এক বড় দৃষ্টান্ত | 

জ্ঞামনি 0 সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে জ্ঞামান ভাষার সংযোগ সূত্রে বহু বাঙালীর জামনি 
সহযোগ RACK! এছাড়া জামানের সঙ্গেও ভারতের যে সাংস্কৃতিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তাও দুই 
দেশের ভাষা ও সাহিতা শিল্পের চচকে ঘনিষ্ঠ করে তোলে । তবে এখানে নিয়মিত বাংলা bot 
কেন্দ্র বলতে উল্লেখ করতে হয়-__হাইডেল anf বিশ্ববিদ্যালয়ের, দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের 
নাম। এখানকার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক অলকরগ্রন দাশগুপ্ত । এখান থেকে জ্ঞামানি 
ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বহু বাংলা কবিতার অনুবাদ । 

এছাড়া জামনির বিভিন্ন স্থানে “সামার স্কুলে’ বাংলা শেখানো BN এজন্য এ সময়ে 
তারা বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষকও নিয়ে থাকেন । জামনীর বন-এ রবীন্দ্র চচরি কেন্দ্র আছে। 
দীর্ঘকাল সেখানে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় যুক্ত ছিলেন অনেক জামনি পণ্ডিত । 
জাম্মনির বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষজ্ঞ মার্টিন কোশ্শেন ছিলেন প্রথম শাস্তিনিকেতনবাসী । 

ara 0 প্যারিসের সেবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালম্ে বাংলা শেখানোর ব্যবস্থা আছে । শেখান 
কৰি লোকনাথ ভ স্ত্রী শ্রীমতী ফ্রীস ভট্টাচার্য ! 
| বাংলার বিশিষ্ট পণ্ডিত ফাদার দ্যাভিয়েনের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । তিনি রচনা করেছেন 
বাংলা গ্রন্থ “ডায়েরির ছেঁড়াপাতা” ও ‘গদ্য পরম্পরার" মতো মূল্যবান প্রস্থ। তিনি কলকাতায় 
বহুদিন ছিলেন । শোনা যায় তাঁর ছাত্র-অনুরাগ্গীদের নিয়ে একটি বাংলা শিক্ষাকেন্দ্রঃ বাংলা 
গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন বেলজিয়ামে ॥ . 
চেকোগ্লোভাকিয়া 0 এ দেশের চালর্স বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাংলা oof কেন্দ্র আছে তার 
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অধ্যাপক দু'শান জাভাবিতেন | তিনিই এ কেন্দ্র শুরু করেন । তিনি নিজে অনুবাদ করেছেন বাংলার 
বিখ্যাত পল্লীশগীতি কাবা “ময়মনসিং গীতিকা” । শোনা যায় প্রাশ (প্রোহা) বিশ্ববিদ্যাল 
বাংলা পড়ানো হয়ে থাকে । পোল্যান্ড 0 এখানে Barents (ভারত বিদ্যা)- চারার Hsien 
বাংলা চচরি ব্যবস্থা আছে। রুমানিয়া O রুমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বাংলা বিভাগ ছিলো | 
পড়াতেন অধ্যাপিকা অমিতা রায়। তিনি বহু অনুবাদও করেছিলেন । ইতালি O এখানে রোম 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বিভাগ আছে । এক সময় অধ্যাপক ছিলেন রবীউদ্দীন আহমদ | 
এখন পড়ান তাঁর স্ত্রী । অস্ট্রেলিয়া 0 অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা 
বিভাগ আছে । যেখানে অধ্যাপক হিসেবে শিয়েছিলেন অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়» অতীন্দ্র মজুমদার 
ও মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় । এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ম্যারিয়ান ম্যাভার্ন বহু বাংলা কবিতার অনুবাদ 
SENT | 
রাশিয়া 0 এ প্রসঙ্গে যা তথ্য তা সদা বিগত সোভিয়েত ইউনিয়নের সময়কার কথা । 
পৃথিবীর বৃহত্তম বাংলা প্রকাশনা ছিলো তাদের । তাদের বিভিন্ন বিদেশী ভাষার সহজ, সুলভ, 
সুন্দর প্রকাশনা ইতিহাসের এক বিরল অভিজ্ঞতা । শুধু age নয় ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় পর্যন্ত 
দেখেছি তাদের পত্র-পত্রিকা । বাংলাদেশে অরুণোদয়, পশ্চিমবঙ্গে সোভিয়েত দেশ, সোভিয়েত 
নারী, সোভিয়েত ইউনিয়ন খুবই জনপ্রিয় ছিলো । তাদের বাংলা প্রকাশনা বিভাগ ছিলো দারুণ 
সমৃদ্ধ । সটীক, সুসম্পাদিত স্বল্পমূল্যে তাদের সরবরাহের গ্রস্থগুলি দরিদ্র মানুষেরও ক্রয়ক্ষমতার 
মধ্যে ছিলো । বিদেশে বাংলা চচ্চর এমন বিপুল আয়োজন আর কোথায় কবে হবে জানি না! 
রাজনীতি, শিশু-কিশোর সাহিত্য, ধ্রুপদী সাহিতা, সমাজতন্ত্র, বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ে সব 
ধরনের প্রকাশনা ছিলো তাদের । এজন্য তারা বিশিষ্ট কবি সমর সেন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপধ্যায়, 
ননী ভৌমিক, বিনয় রায়, অরুণ সোম-এর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যেমন তাদের দেশে নিয়ে 
শিয়েছেন, তেমনি তাঁদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন । এক্ষেত্রে 
দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিশেষভাবে করা যায়: মস্কো ও লেনিনশ্রাদ । এখানে ভাষা শিক্ষার 
নেতৃত্বে ছিলেন মাদাম তেরা নেভিকোভা | মস্কো বেতারের বাংলা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ইত্যাদির 
এশিয়ার অন্যান্য দেশের আলোচনার আশে একটা কথা স্মরণীয় | তা হল প্রাক্‌ স্বাধীনতা 
পর্বে ভারতের সঙ্গে জাপান, বমাঁ-সহ বিভিন্ন দেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোশ্গ ছিলো । বামায় তো এককালে 
বিপুল সংখ্যক বাঙালীর যাতায়াত ছিলো ॥ এছাড়া জাভা সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপ সমূহে ভারতীয় : 
ও বাংলার সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আজও মেলে । 
জাপান O প্রযুক্তিবিদ্যার আজ শ্রেষ্ঠ দেশ জাপান 1 এই জাপানের ACH ভারতের সাংস্কৃতিক 
যোগ দীর্ঘদিনের । রাজনীতি, ধর্ম, শিল্পসাধনা__ ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে সে সমন্বয় | রবীন্দ্রনাথের 
আহ্বানে জাপানী পণ্ডিতেরা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন | জাপানে যেসব স্থানে বাংলাভাষা চচার 
সুযোগ VNR তার মধো দুটি কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য । (ক) টোকিও বিদেশী ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় 
0 এখানে বাংলাভাষা বিভাগের দায়িত্বে আছেন অধ্যাপক কে. TAIT | এই কে. নোরার সহযোগে 
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ড. নানার নাচ ররর tout te Index (শব্দভিত্তিক তালিকা) প্রস্তুত করেছেন! 
টনি রা টার রানা রায়ান নারির ডা রানা See রানা UMC 
মনীষী অস্থিশীকুমার দত্তের উপরে । (খ) চুকুবা (Tsukuba) বিশ্ববিদ্যালয় O টোকিও থেকে 
মাত্র পঞ্চাশ মাইল দক্ষিশে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়াতেন অধ্যাপক কাজুয়ো আজুমা | সম্প্রতি 
তিনি প্রায়ই শাস্তিনিকেতনে যাতায়াত করেন তার গবেষণার কাজের SAT! জাপানে এছাড়াও 
in tiene r a ir titans abies mieten 

চীন 2 পশ্চিমবঙ্গের শার্তিনিকেতনে চীনা ভবনের পরিকল্পনার মধ্যেই দুই দেশের 
সুদীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এতিহ্য ও আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের 
রাজনীতিতে চীনের বিপ্রব ও সাংস্কৃতিক বিপ্রবের নানা প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এখনও বিদামান | 

চীনের বিদেশী ভাষা বিভাগ সোভিয়েতের মতো ব্যাপক সংখ্যায় না হলেও প্রচুব গ্রন্থাদির 
রিনা রি টিনা দা সারার চার রাজ সিনা রানী রানা রানা 
দিয়ে করানো ॥ চীন বেতারে আমরা কখনোই (বাংলা প্রোগ্রামেও) কোন বাঙালী ঘোষকে 
কণ্ঠ শুনিনি ? প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা ছিলেন চীনের লোক | 

এখনও চীন থেকে প্রকাশিত নানা বাংলা বই কলকাতায় ন্যাশনাল বুক এজেন্সি সহ 
নানা বইয়ের দোকানে পাওয়া ধায় । যার মধ্যে ধ্রুপদী HS যেমন আছে তেমনি আছে রূপকথা, 
শিশু কিশোর সাহিত্য, রাজনীতি, সমকালীন নানা তথা আর ইতিহাস । চীনে যে প্রতিষ্ঠানে 
নিয়মিত বাংলা চর্চা করা হয় তার নাম “ইনস্টিটিউট অব সোসাল সায়েন্স” -এর দক্ষিণ 
এশিয়া fort | 

কিছুদিন আশে চীনের যে শিক্ষা টিম পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন- __তারা কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সঙ্গে মিলিত হন । Gwa একপ্রশ্নের উত্তরে তারা জানান 
বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে নাকি ওখানে বাংলা চা হয়ে থাকে ॥ তবে উচ্চ ডিগ্রির কোন প্রতিষ্ঠান 
নেই। অরিশাসে ড. বিষ্দয়ালের নেতৃত্বে “গান্ধী ইনস্টিটিউট অফ কালচারে" ISR সাহিতা 
ও সংস্কৃতির নিয়মিত চর্চা হয় । ১৯৯১ সালে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রবীন্দ্র প্রয়াশের অর্ধশতক 
উপলক্ষে আন্তজাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল | 

বাংলাদেশ O পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার 
saline tees এ রা রর রগ aah Meme ane on 
প্রকাশিত হয়। কেবল গ্রন্থ প্রকাশণায় বাংলা ভাষাকে সার্বিকভাতব আন্তজ্ঞাঁতিক ভাষা হয় ওঠবার 
প্রয়োজন যেমন দেখা দিয়েছে তেমনি তার জন্য চেষ্টাও চলছে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে | 
TRA একাডেমী একাজে গত ১৯৫৫ (৩ ডিসেম্বর) সাল থেকে কাজ করে চলেছেন । তাদের 
প্রকাশনার বিষয়গুলির মধ্যে আছে অর্ধ শতাধিক বিষয় । যেমন__ (১) অভিধান (বানান নিয়ম 
ও উচ্চারণ অভিধ্যন-সহ) 1 (২) পরিভাষা (বিজ্ঞানসহ্ছ আন্তজাতিক বিচিত্র বিষয়) 1 (৩) প্রবন্ধ 
ও agaz, (৪) ইতিহাস-প্রত্ুতত্ব (৫) গল্প-উপন্যাস-কবিতা, (৬) Pern রচনাবলী, (৭) 
লোকসাহিত্য, (৮) নাটক, (৯) কিশোর সাহিত্য, (১০) লোক প্রসাশন, (১৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 
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€১৪) দর্শন, (১৫) মনোবিজ্ঞান, রথ (১৭) after, (১৮) ব্যবস্থাপনা, (১৯) 
mén অর্থনীতি, (২০) দ্দাইন, (২১) শিক্ষক শিক্ষণ, (২২) সাংবাদিকতা, (২৩) চিত্রকলা, 
(২৪3 গশিতশান্ত্র* (২৫) পরিসংখ্যান, €২৬) রসায়প, (29) প্রাপীবিদ্যা, (২৮) উত্ভিদবিদ্যা, 
(২৯) কৃবিৰিদ্যা, (৩০) তৃগোল, (৩১) BSE ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান, (৩২) চিকিৎসা বিজ্ঞান, 
(৩৩) acer গু miaa, (৩৪) সাধারণ জ্ঞান, (৩৫) স্বাধীনতা সংগ্রাম, (৩৬) 
অধিস আদালত, (৩৭) ধর্ম, Cav) জীবনী, (oa) ভাষা শহীদ । একটিমাত্র প্রকাশনার এই 
say গ্রন্থ প্রকাশের মধ্যেই প্রতিফলিত হয় এ ক্ষুদ্র দেশের বিশাল উদ্যোশ্োের | 

আজ বাংলা ভাষাকে তৈরি হতে হচ্ছে সামরিক বাহিনীর কমাণ্ড থেকে নানা সাক্ষেতিক 
ভাষার ব্যবহারিক চিহ্ন আবিষ্কারে । তাদের রেডিও টিভিকে বাংলা ভাষার awed উচ্চারণ আর 
উপস্থাপনে হতে হচ্ছে সমৃদ্ধ । তাই বাংলাদেশে গত কুড়ি বছর ধরে চলেছে সেই সাধনা ! সরকারী 
প্রয়াসের শাশাশাশি বেসরকারী প্রয়াসও এক্ষেত্রে লক্ষণীয় । আমার জানার মধ্যে শব্দক্কপ নামে 
এটি প্রতিষ্ঠান আছে__যারা স্বাংলা ভাষার আদি যুগ খেকে আধুনিক যুশ পর্যন্ত সাহিত্য ও 
ভাষা এতিহ্যের SYNCH প্রকাশ করেছেন অসাধারণ সব ক্যাসেট । দূর প্রবাসে বা গ্রামে বসেও 
WES শুদ্ধ উচ্চারশ oof করতে পারে যেকোন বাংলাভাষী এ তার এক আন্তজাতিক মানের 
উস্যোগ | এই প্রয়াসের জনা এর নির্দেশক গবেঘক ও রূপকার অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস ও উপদেশক 
CRIME আনিসুজ্জামান ১৪০০ MAI আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হন । 

এমনি সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ মৌলবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের মধ্য দাঁড়িয়েও 
. বাংলার অসাম্প্রদায়িক এতিহ্য অনুসন্ধানে ব্রতী । ব্রতী, মাতৃভাষাকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ট আসনে 
সমাসীন করতে! মাইকেল, বিদ্যাসাগর, afer, fer আোশার্ফ, ক্রপ্রসাদ wait, wien, 
TEFA, জীবনানন্দ, জন্মদীশচন্দ্র, ACS বসু, মেঘনদ সাহা, সুনীতিকুমার চট্রোশাধ্যাঘ, JENE 
শহীদুল্লাহ, আব্দুল হাই, সুকুমার সেন-দের ভাষার এভিচ্ছোর পতাকা হাতে বাংলশ্রদশ বাচলোভাষা 
সঙ্গে যুক্ত করবো আমাদের সাধনা । বা আমাদের মাতৃভাষাকে যথার্থ অর্থেই আন্তজাতিক awa 
একদিন CANS করবে t 





















কৃতজ্ঞতা স্বীকার 0 প্রবন্ধচির তথ্য সহজ করেছেন অধ্যাপক Site সরকার, SUES মরুণ বসু, অন্কাপক কানব বিহারী ora, 
অন্যাপক দেবনাখ বন্লোপাধ্যায়, ভ. বিমল oer, = ofeenst wire, 6. afters বার, 5. ETE ad, গবেষক আনো faz, 
. জপস মুন্দী, শিশির seni? সহ অনেক aren বন্ধু ও শিক্ষকেরা ॥ 
0 এ বিষয়ে সঠিক তথা ও মন্তব্য, সংশোধনী, সংশোদ্ষশী ends কোন ay সন্জান — কেও জানালে We কৃন্তজতার সঙ্গে আমরা 


SW করবো t 
— বিনীত লেখক । 


১৩৬7 মাতৃভাষা 








A WELL WISHER 


একতান মাতৃভাষা সংখ্যা O S-!1 








| 





/ AL aN. 
ie g: : 


PRODUCE cd PRESERVE o PROSPER 


Through a net work of WAREHOUSES all over the 
West Bengal, the WEST BENGAL STATE WARE- 
HOUSING CORPORATION offers services for 
storage and preservation of Cereals, Pulses, Jaggery, 
Cotton, Jute and other notified commodities like 
Textiles, Papers, Cement, Steel, Coal, Machineries 
and other Merchandises of any size or weight against 
the losses from Pests, Rodents, Birds and vegeries 
of weather. | | 

WAREHOUSE RECEIPTS issued by the West 
Bengal State Warehousing Corporation is a NEGO- 
TIABLE INSTRUMENT for raising.loan from the 
Nationalised Banks. 


FOR SCIENTIFIC STORAGE please contact your 
nearest STATE WAREHOUSE ‘centres or the 


WEST BENGAL WARE HOUSING CORPORATION ° | 


(A Govt. Undertaking) 
6A’ Raja Subodh Mullick Square (4th floor) 
Calcutta 700 O13 
Phone: 26-6060 / 26-6061 / 26-6062 / 26-6033 


এ্রকতান মাতৃভাষা সংখ্যা 0 S-2 








Gram: PRECIJOB 


GARRISON ENGINEERING COMPANY 
PRIVATE LIMITED 


Engineers and Fabricators 


KXK 
KXK 











Regd Office: Factory: 
131/1 N.S.C. Bose Road 22, Dr. B. C. Roy Road 
Regent Park P.O. Rajpur, 
Calcutta-700 040 24 Parganas 
Phone: 765599 Phone: 477-9292/9803 
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P. GUPTA & CO. 


Govt. Contractor, PWD 
KRISHNANAGAR, NADIA. 
Phone : Krishnagar-2323 
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We are serving the citizens of Calcutta 
more than 114 years. Along with the 
operation of tram services on 27 routes. 
The Calcutta Tramways Company has 
introduced bus services from 4th 
November 1992. | 
At present CTC buses are operating on 
26 routes in the City and suburbs. 

For better performance, service and 
future, we look forward to your whole 
hearted co-operation. 























The Calcutta Tramways Company (1978) Limited 
(A Govt. of West Bengal Undertaking) 
12. R. N. Mukherjee Road, Calcutta- 700 00 1. 
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“শিক্ষা আনে চেতনা, 
চেতনা ঘটায় বিপ্লব” 


বাংলায় বিকশিত হোক চেতনার, আর এই 
চেতনার মান দণ্ডই মানুষকে নিয়ে যাক উন্নত থেকে 
উন্নততর জীবন যাত্রার দিকে, প্রতিটি মানুষের 
জন্য গ্যারান্টি থাকুক অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা 
ও চিকিৎসার । 








স্বাগত জানাই শিলিগুড়ি মহকুমার 
সার্বিক সাক্ষরতার আগামী কর্মসূচীকে। 





ঠিকাদার বৃন্দ, শিলিগুড়ি । 
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| With Best Wishes from 





SHADHANA AUSADHALAYA DACCA 


206, BIDHAN SARANI, CALCUTTA-700 006 
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@ ২৫শে নভেম্বর ”১৩ শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু সাক্ষরোত্তর কর্মসূচীর | 
শুভসুচনা WAT | 


© জেলার কোট ১০ লক্ষ ৫ হাজার নিরক্ষর পড়ুয়ার মধ্যে ৮ লক্ষ ৬ হাজ্জার 
পড়ুয়া সাফল্যের সঙ্গে জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। 





১৯১ সালের জনগণনানুসারে জেলার সাক্ষরতা ছিল ৬৬.৮১%। 
এই অভিযানের মাধ্যমে সাক্ষরতার হার হয়েছে ৭০.৮১%। 


জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীতেও 


সারা রাজ্যে ১৫তম স্থান থেকে উন্নীত হয়ে সারা রাজ্যে নর্থ স্থানে এসেছে | 








রা 


উত্তর ২৪-পরগণা 
তা সমিতি — 
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Leading Manufacturers & Fabricators of :— 


1) Steel Furniture 
2) Stay Set 
3) Tubuiar Truss 
| ' 4) Elcctrical Box 
5) Water tank 
6) Grill, Gate, etc. 











Phone: O Office-4833 D Res-4441 





UNITED STEEL PRODUCT 


Office - Factory: 
N. S. Road, Agartala C. R. Road, Agartala 
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সারা ভারতে প্রথম 
সাঁওতালী ভাষায় (বঙ্গানুবাদ সহ) 
প্রকাশিত হয়েছে 








শতবর্ষের 
সাঁওতালী কবিতা সংকলন 


আগ্রহী ক্রেতা ও এজেন্টগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন | 
নূন্যতম পাঁচ কপি ক্রয় করলে আকর্ষণীয় ছাড় । 





মুল্য-_ ৬০ ঢাকা ATS | 


পরিচালন অধিকতর 
বঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম 
রর 


কলিকাতা-৭০০ ০৬৯ 
দূরভাষ : ২৪৮-৮৮২০ / ১২৬৬ | 
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ঞতিহ্যের অঙ্গীকার__১ খেকে ৯ সংখ্যক ক্যাসেটে | 


- এই ক্যাসেট গুচ্ছের জন্য 

১৪০০ বঙ্গাব্দের আনন্দ পুরস্কার পান 
নির্দেশক £ অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস ও 
উপদেশক : অধ্যাপক আনিসুজ্জামান 


“শব্দরূপা” -এর বিশেষ প্রযোজনা 
বাধা Woolas] সূত্ৰ” এর ক্যাসে টি ও 
রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ -এর ক্রতিনাট্য রূপায়ণ | 


প্রয়োগ-প্রধান : অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
কমব্যিক্ষ : গোলাম মোর্শেদ 
প্রাপ্তিস্থান £ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থসংস্থা ও বাবুল ইলেকট্রনিক্স (শাহবাগ) 
এছাড়া প্রতিবছর একুশে মেলায় ‘শব্দরূপ’ -এর স্টলে | 


ONE aes S 
i 
শু 
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Important Publication of the Calcutta University 


1. Bama Bodhini Patrika—Dr. Bharati Ray Rs. 150.00 
| 2. Asutosh Mukhopadhyayer Siksha Chinta—Dr. Dinesh Ch. Sinha Rs. 75.00 
| 3. Purba Banger Kavi Gan—Dr. Dinesh Ch. Sinha Rs. 90.00 
| 4. Mymensingha Gitika—Ray Bahadur D.C.Sen Rs. 90.00 
| 5. Banglar Baul—Pt. Kshiti Mohan Sen Shastri Rs. 30.00 
6. Agrarian System of Ancient India—U. N. Ghosal Rs. 15.00 
| 7. Kavi Kankan Chandi—Srikumar Banerjee Rs. 60.00 
8. Bankim Smarak Sankhya—Dr. Uijal Kr. Mazumdar Rs. §5.00 
9. Hand Book of the C.d.—Calautta University Rs. 15.00 
10. The Science of Sulba—B. B. Dutta Rs. 40.00 
11. Anchalik Bangla Bhashar Abhidhan—Dr. A. K. Bandyopadhyay Rs. 100.00 
12. Bangla Chhander Mulsutra—Amuiyadhan Mukhopadhyay Rs. 35.00 
13. Introduction to Trantric Buddhism—Dr. S. Dasgupta Rs. 16.00 |! 
14. Yoga Philosophy of Patanjali—H. Aranya Rs. 125.00 ! 
| 15. An introduction to Indian Philosophy—Dutta & Chatterjee Rs. 35.00 | 
16. Elements of the Scence of Lanquage—i. J. S. Taraporewala Rs. 60.00 
17. History of Sanskrit Literature—Dr. S. N. Dasgupta & S. K Dey Rs. 60.00 | 
18. Temples of Ranipur Jharnal—D. R. Das Rs. 145.00 
19. Nabacharyya Pada—Dr. Sasibhusan Dasgupta Rs. 35.00 
| 20. Studies in Indian Antiquities—H. C. Ray Chaudhury Rs 55.00 | 
21. Samalochana Sahitya Parichaya 
—Dr. Srikumar Bandyopadhyay & Dr. Prafulia Ch. Pal Rs. 200.00 
| 22. Prachin Kaviwalar Gan—Dr. Prafulla Ch. Pal Rs. 125.00 
| 23. Pranta Uttar Banger Loka Sangeet—Dr. Nirmalendu Bhowmik Rs. 50.00 | 
24. Vaishnab Padavali (Chayan}—Calcutta University Rs. 30.00 | 
25. Sakta Padavali—Amarendra Nath Ray . Rs. 35.00 
26. Ekaler Samalachana Sanchayan—Calcutta University Rs. 30.00 | 
| 27. Ekaler Prabandha Sanchayan—Calcutta University Rs. 35.00 
| 28. -Ekaler Kabita Sanchayan—Calautta University Rs. 25.00 


For further details please Contact: 
‘ Manager, Book-Depot, Calcutta University 
48, Hazra Road, Calcutta-700 019. 
AJI the Publications will be awaftlable at the Calcutta Univ erst y Sales 
* Counter, College Strect a Calautta- 700 07 3 
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সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক এতিহ্যশালী প্রগতিশীল মাসিক 
পথ সংকেত পত্রিকা | 





ত্রৈমাসিক বাংলা সাহিত্য সাময়িকী চলস্তিকা 
সম্পাদক £ বাসুদেব মোশেল / মণিকা মোশেল 


উত্তর-পূর্ব ভারতের ও বাংলাদেশের কবিতা প্রেমীদের নিজস্ব 
মুখপত্র “উত্তর মেঘ? O সম্পাদক £ মুকুলেশ বিশ্বাস 


একলব্য O সম্পাদক জীবন দাস 
ব্রাত্যজনের কণ্ঠে প্রতিবাদের বাণী | 


ংলা ভাষায় প্রকাশিত অনন্য প্রবন্ধ পত্রিকা 
PEST গবেষণা পত্র 


দ্বিভাষিক গবেষণামূলক যান্মাসিক পত্রিকা 
সংস্কৃতি 


যোগাযোগের ঠিকানা : অচন চট্রোপাব্যায় 
১৬/এ, সুইনহো লেন কসবা, কলিকাতা__৭০০ ০৪২ | 
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পঃ বঃ তফসিলী জাতি ও আদিবাসী 

উন্নয়ন ও বিস্তনিগম 

১৩৫ এ, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড (ত্রিতল) 
কলিকাতা-৭০০ OOS 








ফসিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্তনিগম দারিদ্র- সীমার | 
| নীচে বসবাসকারী তফসিলী জাতি ও আদিবাসী পরিবারের জন্য কতকগুলি 
| শর্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় খণ ও অনুদানের ব্যবস্থা করেছে । এর সাহায্যে নির্দিষ্ট 
সমর্থ হয়। 


এছাড়াও বার্ষিক সবেচ্চি আয় ২২০০০ টাকার মধ্যে তফসিলী জাতি / 
| আদিবাসী পরিবার এই নিমের মাধ্যমে জাতীয় নিগমের থেকে নির্দিষ্ট প্রকল্প | 
রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন । সবেচ্চি ১০ (দশ) | 
লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রকল্পগুলি এর আওতায় আনা হয়েছে | কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে | 
| প্রকল্প ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত খণ মঞ্জুর করা যেতে পারে | 


বর্তমানে এই নিগমের মাধ্যমে সাফাই কর্মচারীদের (যারা মাথায় করে মলমুত্র 
বহন করেন) পুর্নবাসনের কাজ চলেছে। সারা পশ্চিম বাংলায় পৌরসভা ভিত্তিক 
| সাফাই কর্মচারীদের বাছাই-এর কাজ শেষ হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে | 
| সাফাই কর্মচারী ও তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক পুনব্সিনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 
এই প্রকল্পে সবেচ্চ প্রকল্প ব্যয় ৫০,০০০ টাকা; যার WAT ১০,০০০ টাকা || 
অনুদান ও প্রান্তিক wr ৭৫০০ টাকা পর্যস্ত পাওয়া যেতে ATI | 

বিস্তৃত বিবরণ নিগমের উপরিউক্ত ঠিকানায় অথবা প্রতিটি জেলা শহরে || 
যাবে। 
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DO পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাসের হাতে বইটি তুলে 
প্রকাশ করেন গত ১৮ই জানুয়ারী ১৯৯৫ । 
ভূমিকা লিখেছেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী সুধী প্রধান। 
O এখানে স্থান পেয়েছে ড. বি. আর. আম্বেদকেরের শিক্ষা ও কর্মজীবন, 
| sits জীবনপঞ্জী আর তাঁর সমগ্র রচনাবলীর শরম স্বাধ্য ও সুসংহত | 
পরিচিতি | 











দাম: মাত্র বারো টাকা 0 ৰালাদেশ্ে পলের টাকা । 


প্রধান পরিবেশক ন্যাশানাল বুক এ্রজেসী ও তার শাখাসমুহ | 
১২, বঞ্ছিম চ্যাটার্জী Hie | কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ 

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান : 
| 0 ক্রান্তিক-_ব্রক-৬, স্টল-৩১, বঙ্কিম চ্যাটাজ্জী Hiv, কলিকাতা-৭৩। 
O দে বুক স্টোর__১৩, Ar চ্যাটাজী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। 
|0 ভারতী বুক স্টল__৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। 
0 যোগাযোগের ঠিকানা : বরুণ রাণা / অনল বিশ্বাস 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পি. জি. হল, 
১নং বিদ্যাসাগর it, কলিকাতা-১৯। 
| ফোন : ৩৫১-০৬৬৬ | 
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©. অতুলচন্দ্ৰ ক্রবরভী__ইতিহাসের দৃষ্টিতে কৃষ্ণচরিত : ৫০.০০ 

5. অতুলচন্দ্ৰ চক্রবর্তী অন্সথ রায়ের জীবনী ও নাট্যসাধনা : ১৫০.০০ 
ড়. বালী চট্টোপাধ্যায়-___পালি সাহিত্যে নারী : 80,00 

ড. রা ৭৫.০০0 

ড. মিহির চৌধুরীক 








লসর 80.00 

বেলাল চৌধুরী সম্পাদিত-_জঙগরখানা £ ৬০.০০ 

শ্রীপাস্থের মূল্যবান আললোচনায়-_দায় ২ ১৫০.০০ 

মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ ও শৈবালকুমার কু জলের রূপকথা : ২০.০০ 
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| ০ : 
O য়শ মজুমদার- বনভোজনের বেলা 
| O জুলে ভার্গে AEH দ্য ওয়ার্ড Ox UE cote 
O সৃগুয়েল সাভান্টেজ__ডন ক্যুইকজোটের গল্প 


পুনশ্চ 


১১৪এন, B. এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ 





Da, ৯০ লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
ফোন : ২৪ >- ৩১২৪? ২৪ ১- উর 


ete oe | nee ff. ee) eee yy siti 








FACTORY : V-Road, Dasnagar, Howrah-7 11 105, Ph. No.: 665-8959. 
HEAD OFFICE: 2 Nawab Lane, Posta, Cal.-7, Ph. No.: 239-5339. 








পদ পু সপ সু গবেষণা ও "ও চিকিৎসালয় | 


হোমিওপ্যাথিতে অভিনব প্রয়াস 
হোমিওরিসার্চ 


হেড অফিস : ২ নবাব লেন, পোস্তা, বড়বাজার, কলিকাতা-৭ 
ফ্যাইউরী : ভি রোড, দাশনগর, হাওড়া-€ 
ডাঃ WET কুমার-__ কদমতলা হাওড়া ৬৮-৯৩৭৬, 
অধ্যাপক ডাঃ এন, কুমার _মনসাতলা-_৬৬৫-৮৯৫৯ 
ডাঃ উদয় কুমার__ পোলতলা, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া 
Ur: পি; কুমার__ _ঝাউতলাগগলি, হাওড়া__৬৮-৮০৯০ 
ডাঃ es হাওড়া__৬৮-৮০৯০ 




















ricelist ৰ Price 


lew Remedies 110 ml/450 ml 


1) ALFA TONIC—General Health Rs. 20.60/Rs. 65.80 
2) AVENA TONIC—Nerve & brain tonic Rs. 21.60/Rs. 70.60 
3) ASHOKA QUEEN—Regulates menstrualflow Rs. 20.70/Rs.65.80 
4) ANTACID—Acidity & Heart Burn Rs. 15.80/Rs. 50.50 
5) A—HAEMORRHAGIA—Stops Bleeding Rs. 20.20/Rs. 62.80 
6) ASWAGANDHA COMPOUND—Sex tonic Rs. 21.80/Rs. 72.00 
7) COUGH—TEX—Cough & Cold Rs. 15.80/Rs. 50.50 
B) CARDIOZY ME--Weak Heart Rs. 20.20/Rs. 62.80 


9) DIGESTAL— Digest everything except yourself Rs. 17.80/Rs. 55.60 
Less 10% to 40% Only. For Patient & Prescriber. 
Our (Kumar Homoeo) Standard mother Tincture & Potency 
for Classical treatment now in a market. 








Homoeopath insists on being judged by the result. J. WEIR M.D.G.CV.O. 
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SHREE DURGA TRADING 
109 A/1A, Canning Street 
Calcutta-700 001 
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| With best compliments from: 





M/s Abhi Spares Engincers 


Mechanical & Electrical Engineers 
Specialists in— Spares for Thermal Power Station 
P-58/9, Benaras Road, Howrah-711 105 





B. N. industrial Works 


ELECTRICAL, MECHANICAL ENGINEERS 





Specialists in : Thermal Power Plant & Coal Wahary, Spares 


Works & Office 


8, Kuchil Ghosal Lane, Hadamtala, Howrah- | 








প্রকতান মাতৃভাষা ংখ্যা OF আ- ৪ 


B.S.T.No.-BK 134 (R) Regt. No. 03/04/03644/PMT/ | 
C.S.T.No.-BK 464 (C) 5570. Dt. 31-8-85 | 
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NATIONALEngincering Works 


Specialist in: FABRICATION, ASSBLY & MACHINING WORKS 
Shed No.-A/43, INDUSTRIAL ESTATE 
BOKARO STEEL CITY-827014, Cistt.-BOKARO (Bihar) 











| Wh Best Compliments of: 





x 


MK Engineering Works 


Govt. Approved Engineers, Fabricators, Contractors & 








General Order Suppliers 
BHULI ROAD, DHANGBAD-826001 | i 


B.S.T. DU 1817 (R) © C.S.T. DU/1468 (C) 0 S.SI. Reg. No. 03/04/067845 
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Hahnemann’s Pharmaceuticals 
257, D. P. Sashmal Road, | | 
Calcutta-700 033, Ph.: 471-7814 


(Tollygunge Tram Depot) 
57B, N. S. C. Bose Road, 
Calcutta-700 040, Ph.: 471-5862 


| Homoeopathic & Bio-Chemic Medicine Supplier 








j 
ler of: Stockist of : 7 
shnemanm Publishing Hahnemann Laboratories 
| Co (HAPCO) | | LTD. (H.L) 
| Sharda Boiron B & T (U.S.A) 
Lob. (France) Wilmer Schwabe (German) 
| 
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কলিকাতার বাইরে যেতে দূরপাল্লার বাসে 
কি ভাবছেন ? বাইরে বেড়াতে যাবেন ? কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা দূরপাল্লার 
রুটের বাস সার্ভিসের মাধ্যমে আরামে ও স্বচ্ছন্দে নিক্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থান গুলিতে 








নিয়মিত যাতায়াতের ব্যবস্থা রেখেছে__অল্প সময়ে এবং কম খরচে। 





রাঁচি, পূর্ণিয়া, বালুরঘাট, fw, রায়গঞ্জ, রাজশীর, শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য চালু 
রয়েছে রাত্রি কালীন বাস সার্ভিস। 

এসব ছাড়াও আরো অনেক জায়গায় আমাদের নিয়মিত দূরপাল্লার সার্ভিস চালু 
আছে! অগ্রিম টিকিট কাটবার বাবস্থাও রয়েছে। 
টিকিট প্রাপ্তিস্থান : দূর পাল্লার বাস স্টেশন, ধর্মতলা । দূরভাষ : ২৪৮-১৯১৬ 
দীঘা বুকিং অফিস : দূরভাষ : দীঘা ৬৬২১৭ 
আপনাদের আরাম ও নিরাপত্তায় ব্রতী 

৪৫, গনেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলি-১৩ 














মনে রাঞ্চবেন, বিনা টিকিটে ভ্রমণ সাইনতহ দণ্ডনীর । টিকিট কাটার দায়িত্ আপনার । 








Bindu Enterprise 





Manufacturer of B/W colour T.V. 
126-Ho-Chiminh Sarani 
Calcutta-700 008 
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M/s Vijay Engineering Works 
gr 
© 
STATION ROAD 
CHANDRAPURA, BOKARO 
PIN - 825 303 
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হীরালাল ভড্াচার্য-র 


MYSTERY OF TENSE (9th Edition) — 7.00 

(Tense ও Translation শিাখিবার সহজ পদ্ধতি) 

700 PHRASES & IDIOMS — 7.00 

(For Everyday use) (8th Edition) 

HOW TO LEARN NARRATION & VOICE CHANGE — 7.00 
(Narration ও Voice change শিবিবার নিয়মাবলী) (4th Edition) 
500 SYNONYMS & ANTONYMS (Sth Edition) — 7.00 
(সমাৰ্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ) 

JUVENILE ESSAYS — 8.00 

(ছোটদের উপযোন্দী ৫০টি ইংরেজী রচনার বই) 

JUVENILE GRAMMER (2nd Edition} — 8.00 

(ছোটদের উপযোগী ইংরেজী গ্রামারের বই) 
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স্বপন ভদ্তাচার্যর- 
পশ্চিমবঙ্গকে জানো (পশ্চিম বঙ্গের উপর প্রথম কুইজ বই) — ৮.০০ 
বিশ্বকাপ ফুউটবল-*৯৪ — ৩.০০ 
TRANSPORT GUIDE OF CALCUTTA & HOWRAH — 3.50 
কলকাতা গাইড (কলকাতার কোথায় কি আছে সেই সব নিয়ে 

তথ্য সম্বলিত গাইড বুক) — ৬.৫০ 

কলকাতা ও হাওড়ার যানবাহন গাইড (১৯৯৫ সংস্করণ) ৩.৫০ 
কলকাতাকে জানো (নূতন সংস্করণ) _-৮-০০ | 
ভারতবর্ষকে জানো (নূতন সংস্করণ) — ৮.০০ 

স্পোর্টস্‌ কুইজ (নূতন সংস্করণ )-__৮.০০ 


টিচার্স কন্সার্ণ 


৫/১, রমানাথ মজুমদার স্টিট। কলকাতা-৭০০ 00) | 














একতান মাতৃভাষা সংখ্যা O আ- ৯ 





COMPLIMENTS FROM: 





SANTANU ROY 
CLASS-II GOVT. CONTRACTOR 
90,-P.C. SARKAR SARANI 
HAKIMPARA, SIUGURI 
DARJEELING 















একতান মাতৃভাষা সংখ্যা 0 AT - ১০ 





Manufacturer of 
all kinds of 
educational 
Exercise 
= books — 














PIONEER PAPER 
Office : 4 Jacksor Lane Calcutta- 700 001 
Workshop: 74/Beliaghata Main Road 
Calcutta-700 010 














" এ্রকতান মাতৃভাষা সংখ্যা GO আ ১১ 
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Denro Ispat Ltd. 








W ith best compliments from: 





P. S. Enterprises 


Engineers & Contractors 
Specialist in: Eraction, Fabrication Air-Conditioning, 
| Mechanical & Civil Works 
Camp Office: Near E Type DVC, Chandrapura, Bokaro 








eer মাতৃভাঘা সংখ্যা 0 আ- ১২ 








ll অশ্লীল ছবির প্রদর্শনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন ।। 





জনগণের মধ্য প্রদর্শন করা যায় না । কোন কোন 
সিনেমা হাউস ও ভিডিও পালারে বৈধ ছাড়পত্র 
যার গার টার wee rere ACE HEIN RE 
বা ভিন্ন কোন অশ্লীল ছবির অংশ বিশেষ 
বে-আইনীভাবে জুড়ে এখন ছাড়পত্রহীন সম্পূর্ণ 
অশ্লীল ছবি দেখানোর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। 
এর বিরুদ্ধে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছেন । 
সহযোশিতা | এই জাতীয় অবৈধ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের 
ঘটনা নজরে পড়লে স্থানীয় থানায় জানান। 
কলকাতায় ডি. সি. ডি. ডি., লালবাজার এবং 
জেলাতে জেলা পুলিশ বন 

















বর 9 f a5 x E | -ad A q কু i «J 





আই. সি. এ. ৩৯৯২/৯৪. 





একতান মাতৃভাষা সংখ্যা 0 অ - ১১৩: i 


CENTEAL LIBRARY 


WITH BEST COMPLEMENT OF :— 


Phone No. 551-3427. | 


MUSICAL INSTRUMENT RESEARCH BUREAU 


Manufacturer of all sorts Musical Inst ru me nt 
1/29, DR. MEGHNAD SAHA ROAD, 
CALCUTTA-700 O74 








একতান মাতৃভাষা সংখ্যা 0 আ- ১৪ 








CENTFAL LIBRARY 














রেশম খাদি, পশম খাদি ও সুতি খাদির 
নির্ভরযোগ্য একমাত্র প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ | 


পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ 
১২১ বি.বা.দী বাগ, কলিকাতা-৭০০ ০০১ 


মহাকরণ, ১২ নং বি.বি.ডভি বাগ, ভবানীপুর, গোলপার্ক, (০ 
বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, বেহালা (ম্যান্টন), বেলঘরিয়া, 
বেনাচিতি (gafa), বসিরহাট | 


ee 
একতান মাতৃভাষা সংখ্যা 0 MT- ১৫ 


; 





CENTRAL LIBRARY 











প্রয়োজন | আসুন, আমরা সবাই মিলে প্রতিটি ঘরে 
সাক্ষরতার প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলি | 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





আই. সি. এ - ৩৯৯২ /৯৪ 





CENTRAL LIBRARY 





Place Reserved For: 


SRI AUROBINDO MUKERJEE 
( Govt. Contractor and Suppliers ) 
BANSBERIA, HOOGHLY 


“ওই রে নগরী জনভারণ্য-__শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য 
কতই বিপনি কতই পণ্য, কত কোলাহল কাকলি 1”--- 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কোলাহল মুখর জনতারণ্য 
কলক।তা শহরের 
নাগারক স্বাচ্ছন্দ্যকে 
উন্নততর করতে 

আমরা সতত সঙ্গাগ — 





তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 
কলকাতা পুরসভা 





একতান মাতৃভাষা GSÍ সংখ্যা 0 ই-১ 


“চাষীরা চাষ করে আনন্দে । আমরা ale যোগান Tes 
পরমানন্দে । ফসল ওঠে যখন চাষী বুক giaa বলে বীজ ভালো 
হলে ঘর আলো করে ফসলে । আমাদের সততা AJRA স্বীকৃত | 
আপাঁন Ale আমাদের বীজ সংগ্রহ না করে থাকেন একবার আসুন না! 
আমরা ধান, আল, সাঁরষা, তল, ওল ইত্যাঁদ সহ সকল প্রকার বীজ 
সরবরাহ কার ।+, 





cafe হিলি» Cap ডি, fel 
m aAA লাভ্ভি্ন ক্কেো-অপাল্লোডিভ 
carats তিনসিটেড 
বন্দিকা। বৈঁচি, হুগলী 
(রোজি নং_ ২৮, এইচ, জি, ৯৯৭৬ ) 











Space Donated By :— 


A WELL WISHER 








MEDIWEL LABORATORIES 
11/2,0 NAGENDRA NATH ROAD, 
DUM DUM, CALCUTTA-28. Ph. : 551-1791 


Manufacturer of: 


CAREOIL *« TONOLIV 


একতান মাতৃভাষা চচা সংখ্যা O ই--৩ 


CENTRAL LIBRARY 








© CNTF সার ও 
© 1হমঘরে সংরক্ষণের জন্য 





_-$ যোগাযোগ করুন ৪-- 
কাষর Was উন্নয়নে নিবোদত 


বহরমপুর BAP কো-অপারেটিভ 
সোসাহাট লিমিটেড 
বহরমপুর * মুশিদাবাদ 











গ্রগ থিয়েটার 
“eee নয় 
আপোসহীন্দের নাট্যপত্র 


গ্রুপ ACACIA AGA, পড়ান, গ্রাহক হোন 


৬৬, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
ফোনঃ ৩6০-৭২২৮ 





একতান মাতৃভাষা Sof সংখ্যা O F—s 














২৮০, GIANG হারবার রোড, বেহালা, কাঁলকাতা-৩৪ 
ফোনঃ ৪৬৮-০২৬৬ 


প্রসিদ্ধ গিনি সোনার রেডিমেড 





গ গনি সোনার ও রূপার যাবতীয় গহনা 
আঁত A সহকারে করা হয় | 

© সোনার Bassa অডরি TAC পছন্দমত 
ডজাইনে করা হয় | 


NEW MATRI JEWELLERS 


( AIR-CONDITIONED SHOW-ROOM ) 





266, DIAMOND HARBOUOR ROAD 
BEHALA, CALCUTTA-700034. 
( OPPOSITE TO BEHALA P. 5০) 








একতান মাতৃভাষা চর্চা সংখ্যা D ই--& 








‘With Best Compliments From - 


DEBASHIS CHOWDHURY 








সন্চারিত করেছে, এক নতুন প্রাশস্পন্দন। বন্যা Paes, জলসেচ, পরিবেশ সং রক্ষণ ও বিদাত 
Sera মাধ্যমে যোল শিক্ষের সার্বিক বিকাশের মুলে রয়েছে ডিডিসি। 

RS আজ দেশের সাতটি প্রধান grs কারখানার পাঁচটিতে যোগান দিচ্ছে বিদ্যুতে ক্রেজ 
চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের সিংহভাগ ভিভিসির । হাওড়া থেকে গয়া, আমশেনগ্জুর 
বা রাজবারশোয়ান Grind এবং চিত্ত রঞ্জন লোকোমোটিভ সচল রয়েছে ডিভিসির বিদ্যুতে । 
দেশের শতকরা So ভাগ করলা খনি খেকে তোলা হয় ভিভিসির বিদ্যুত দিয়ে । এই অজ্তলের 
তামার খনি, সিমেন্ট, কাপজ ও অন্যন্য কেটি বড় শিল্পকে বিদ্যুত সরবরাহ Sarg (ERA: 
Rays উৎপাদন wae । পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার মেজিয়ার গড়ে উঠছে Shin woo 
মেগাওয়াটের নতুন তাপবিদ্যুত কের ব্য CaS ors ales নতুন সোপান ছয়ে উঠবে অডিরোই। 








এঁক্যতান মাতৃ ভাষা Sof সংখ্যা a B—s 





With best compliments from : 


8014 KUMAR GHOSH 


Paddy Straw Marchant 
Govt. Contractor & General Order Supplier. 
Transport Contractor 
P. O.+ Vill. —Barajagoli, Dist.—Nadia 


Phone: 03473—33214/33247 





এ্ীকতান- মাতৃভাষা চচাঁ সংখ্যা 0 ই-৭ 








Regd. No. 3N 1949 





Nagarukhra 
FARMERS’ SERVICE CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. 


Cold Storage—Sivga 
P.o.—Nagarukhra, Dist.—Nadia 
গ্রামীণ উন্নয়নে ANTS নম্বীলাখিত কার্যক্রম পাঁরচালনা ক'রছে £ 
e হিমঘর © সঞ্চয়ী আমানত © pfa খণ বণ্টন 
গ জার ও কীটনাশক সরবরাহ © IN ও ভোগ? পণ্য বণ্টন 
* শাখা-আফস হ ঝকড়া বাজার 





মহ মোজাম্মেল হক 
সভাপাঁতি 





, * fasgs AY আমানতের ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যাঙ্কের তুলনায় 
১% সুদ বেশী দেওয়া হয় | 


একতান মাতৃভাষা চর্চা সংখ্যা O ২-৮ 


` 


mea n gigy 


CENTRAL LIBRARY 





Phone : 473-6492 





RAJARSHI ENTERPRISE 


% PROPERTY CONSUITANT xr 





Building Contractors 
Real Estates Agencies 
Commission Agent 
General Order Supptyer 


Planner 


OO0oao0 2 


interior Decorator 


Flat No 8/VI. CIT Sch-107 
247. D. P. S. Road, Calicutta-33 


| একতান মাভৃভাষা চর্চা সংখ্যা O ই-৯ 





CENTRAL LIBRARY 





Phone: 350 5708 





PRADIP DUTTA & DILIP DUTTA 





POLI PRINTERS 
Silk Screen, Colour, Stickers & Job Printers 


20, Manindra Mitra Row, Cal-9 





DIAL: OFF. (O) 220-2757 
(D) 520-3490 
FAX. NO. (033) 211801 


A, K. CHAKRAVORTY 
PRIMARY MARKET DIVISION 


KHANDELWAL & SONS 


SHARE BROKERS & DEALERS 


Wardley House রে 


25, Swallow Lane, ( 2nd Floor ) 
Catcutta- 700001 


১১ 


Member (s) The Calcutta Stock Exch. Asson. Ltd. 
PESTA মাতৃভাষা চর্চা সংখ্যা 0 ই-১০ 


Pas 


আও শর ad we 





পৃণথবীর 'বাভন্ন স্হানে 
1বশেব করে রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্র, বাংলা ভাষা 
দশক্ষা সহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রাতিজ্ঞান ও 
বাঙ্গালশদের ACH TS কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ 
ভারতের 1বাভন্ন স্থানে 
বাংলাভাষশ জন CHS TA সঙ্গে যোগাযোগ 
রক্ষা করতে 


একতামন (স্হানীয় ) প্রতিনিধি চাই 1 


সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন । 











A 
‘| RAM AIR COURIER 
\ 20, Strand Road, ( 2nd floor ) 





Calicutta-700001 


Phone; 22C«5871, 243-3113 








ABSA মাতৃভাষা চর্চা সংখ্যা LC) ই-১৯ 














এঁকতান গবেষণা সংসদের বই 


ত্রিপুরা সহ দুই বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের 
শ্ৰেষ্ঠ লেখায় AIFA জাতীয় সংহতি-সংকলন 


বঙ্গ সগক্কৃতিঃ সগ্ভতির Iar 


জননেতা বিমাদ aya ভুমকা সহ 


সম্পাদক--মুক্লেশ বিশ্বাস, নীতীশ বিশ্বাস 
সভাপাত--অনুনয় চট্রোপাধ্যায় 


দাম — একশো Brest 


প্রাপ্তিস্থান £ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী 
ও অন্যান্য বিশিষ্ত-প্রাতিজ্ঠান | 


ফোন--৩৬১-০৬৬৬ [J ৩২১-৫৯৫২ 


এঁকভান মাতৃভাষা ST সংখ্যা O ই-১২ 
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কলিকাতা যোগাযোগ CEF 2- 


১ নং প্রিমেন্টাল A গু কলিকাতা -৭০০ ০১৬ 


ফোন ১-২৪৫-০৩৩৯ 
— i as 














CJ} AIKATAN GAVESHANA PATRA—Rg. No 44086/87 (RNI} 
( Special Issue on the ‘MOTHER-TONGUES’ of Bengal. 
C] 9th year L] 1st & 2nd Issue (0 March—August-19e5 





পৃবাপেক্ষা উদারতর মনোভাব লইয়া এখন ধর্ম 
অনুশশলন কারতে হইবে ৷ ধর্ম বিষয়ে AI AFTA 
APII সাম্প্রদায়ক এবং বিরোধমূলক মনোভাব 
পারত্যাগ কারতে হইবে । প্রত্যেক জাত অথবা 





এবং তাহাদের সেই ঈশ্বর ব্যতীত অপর জাতসমৃহের 
ঈশ্বর মিথ্যা-_ এরূপ কহসংস্কারপৃণ ধারণা শুধু 
অতাতেই চালত, FS NCA GAL ধারণা AA CSTSICA 
পারহার কারতে হইবে l? 

_ স্বামী বিবেকানন্দ 


ভার্টপাড়। CHANG] কতৃক প্রচারিত 
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